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বেদান্ত-দর্শনের ইতিহাস 





শীল প্রল্থান্বলী-হস্্ 


বেদান্ত দর্শনের ইতিহাস 





২স্স ভ্ভা্গ 


“পাজনীতি”, "'সবলতা ও দুর্ববলতা”, “বম্মতত্ব” প্রভাতি 
গ্রন্থ প্রণেতা 


শ্রীমৎ স্বামী গরজ্ঞানানন্দ স্রস্বতী 
প্রণীত 


প্রথম সংস্করণ 


১৩৩৪ 


মুল্য-৩৯ 


প্রকাশক 
ট্রনিশিকাস্ত গঙ্গোপাধ্যায় এম, এ 
শ্রীশঙ্করমঠ, বরিশাল । 


কলিকাতা, ১নং রমানাথ মন্তুমদার স্রীটস্থ 
শ্রীসর্বতী যন্ত্রালয়ে 
শ্রমহেন্দ্রনাথ দত্ত কর্তৃক মুদ্রিত 


ওাত্িভান্স :- 
১। শ্রীশঙ্করমঠ, বরিশাল । 
২। সরম্বতী লাইব্রেরী 
*শং রমানাথ মজুমদার স্ত্ীটঃ কলিকাতা] | 


২ ভ্নঞ্স 


প্রমারাধ্য গুরুদেব পরমহংস 
পরিব্রাজকাধ্য 
শমী ্শহলাম্বল্দত স্নহ্্রক্ভী 
মহারাজের পুত চব্পণকমলে 


প্রকাশকের নিবেদন 


,*৬নারায়ণের অপার করুণায় আমরা *বেদান্ত-দর্শনের ইতিহাস”এর 
ুদরাঙ্ছন কার্ধ্য এই “তৃতীয় ভাগে” শেষ করিতে গারিলাম। এতদিন 
আমাদের একান্তিক চেষ্ট| থাকা স্বেণ নানাপ্রকার অন্তরায় নিবন্ধন আমর| 
এই গ্রন্থ মন্পূরণন্ূপে পাঠিকমণ্ডুলীব নিকট উপস্থিত করিতে পারি নাই। 
বেদান্ত দর্শনের ইতিহাসের পাঠকগণ এই ভাগে গ্রন্থের পূর্ণতা দেখিতে 
পাইবেন। 

অনেকের অনুরোধে গ্রন্থের শেষে আমণা গ্রন্থকাৰ স্বামীজির সংক্ষিপ্ত 
জীবদী সংযোজিত করিয়। দিলাম, সংক্ষিপ্ত হইলেও, ইহা দাটে পাঠকগণ 
বুঝিতে পারিবেন, গ্রন্থব।র কত অন্তবায়ের মধো থাকি। এই স্বৃহৎ গ্রন্থ 
প্রণয়ন কারয়াছেন; তাহার উপর আমাদের দুর্ভাগ্য বে অন্তরীন-মুক্ত হইয়া 
স্বমিজ্বী এই গ্রন্থ দ্বিতীয়বার দেখিবার অবকাশ পান নাই-ছুরন্ত কাল 
তাহাকে আমাদিগের মধ্য হইতে অপনারিত করিয়াছে! স্তরাং স্বামীজির 
অভাবে এই গ্রন্থ প্রকাশ করিতে আমাদেব থে কত অস্থবিধ! ভোগ করিতে 
হইয়াছে তাহ| মহজেই অনুমেয় 


শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্র না ঘোষ ম্ঠাশম় এই গ্রন্থের প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগের 
সম্পাদনের ভার গ্রহণ করিয়া আমাদিগকে বিশেষভাবে অনুগৃহীত করিয়াছেন। 
উপযুক্ত অবসরেব অভাবে তিনি এই খণ্ডের সম্পাদনের কাধ্য করিতে 
অপারগ ভইযাছেন। ৬কাশী কুইন্স্‌ কলেজের অধ্যক্ষ (7১0100108], 00600/8 
10119) 7371৭ ) শ্রীযুক্ত গে:পীনাথ কবিরাজ এম, এ, মহোদয় যথেষ্ট 
পরিশ্রম ম্বীকার করিয়। এই ভাখের পাওঁলিপি দেখিরা আমাদিগকে 
বিশেষভাবে সহায়ত করিয়াছেন । এইঙ্জন্ধ আমর! তাহার নিকট চিরকৃতঙ্ঞ 
রহিলাম। এই গ্রন্থ গ্রকাশে গোপীবাবু আমাদিগকে বিশেষভাবে উৎসাহিত 
করিয়াছেন । 
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ছুংখের বিষয় এই গ্রস্থ মধ্যে অনেক মুদ্রাঙ্কনের তুল এবং বিচ্যুতি হইয়াছে, 
স্থধীমণ্ডলী অবসর দিলে আমর! পরবর্তী সংস্করণে এ ভুল-বিচাতি সংশোধন 
করিয়া লইব। 

'উনবিংশ শতাবী-প্রথম বিশেয়ত্ব'-অধ্যায়ে বাঙ্গালা এবং হিন্দী ভাষায় 
যে সকল বেদাস্ত-গ্রন্থ অনূদিত ও বিরচিত হইয়াছে তাহার কতক বইএর নাম 
এ অধ্যায়ের পাদটীকায় প্রদান না করিয়া গ্রন্থশেষে 'পরিশিষ্টে, প্রদান কর! 
হইল। সম্পূর্ণ বইএর তালিকা দেওয়। সম্ভবপর হয় নাই। 


শ্রশস্করমঠ | ইত্ডি- 


বরিশাল ১২শে ভাদ্র ১৯৩৩৪ সন। অক্াম্ণক। 


স্সল্গী্পভ্ভ 
ষোড়শ শতাব্দী ৬৬২-৭৫৭ 


বিষয় 
আছচার্থ্য শ্রীজঙ্গক্মন্ষীক্ষিত্ 
অপ্পয় দীক্ষিতের মতবাদ 
অগ্পয় দীক্ষিতের গ্রন্থের বিবরণ 
মলঙ্কার শান্ত্রে-_-কুবলরানন্ন, চিত্র-মীমাংস| -"" 
বৃত্তিবাপ্তিকম্‌, নাম-পং গ্রহমালা 
ব্যাকরণে-্নক্ষত্রবাদাবলী ব| পাণিনিতন্ত্রবাদ নক্ষজ্রবাদমালা, 
প্রাকৃত চন্দ্রিকা 
মীমাংসায়___চিত্রপুট, বিধিরসায়ন 
স্থখোপযোজনী, উপক্রম-পরীক্রম, বাদনক্ষত্র-শীল। 
বেদান্তে--পরিমল 
হ্যায়রক্ষামণি, পিদ্ধান্তলেশসংগ্রহ, মতসারার্থসংগ্রহ 
শঙ্করমতে--নয়মঞ্জরী 
মধ্বমতে-_-ন্যায়মুক্তাবলী 
রাঁমানুজমতে-_নয়মযুখমালিকা 
প্রীক্ঠমতে-_শিবার্কমণিদীপিকা, রতুত্য় পরীক্ষা 
শৈবমতে-_মণিমালিকা 


শিথরিণীমালা, শিবতত্ববিবেক, ত্রন্ষতর্কন্তব, শিবকর্ণামৃতম্‌ঃ 
রামায়ণতাহপর্যয-সংগ্রহ, ভারততাৎ্পর্ধ্য-সংগ্রহ, শিবা দ্বৈতবি নির্ণয়, 


শিবা্চনা-চন্দ্রিক, শিবধ্যান-পদ্ধতি 

আিত্যন্তবরত্ব, ম্ধ্বতত্তরমুখমর্দন, যাঁদবাত্যুদরের ভাষ্য 
মন্তব্য 2 
আছাশ্র্য লব কর ,* 
আছাম্র্য নলান্শিন জ্র্কষেত্্র **, 


৭১৩ 


৭১৩ 
৭১৩ 
৭১৪ 
৭১৪ 
৭১৫ 
৭১৫ 
৭১৫ 
8১৩ 


৭১৬ 


৭১৭ 
৭১৮ 
৭১৮ 
৭২৪ 
৭১ 


হ বেদাস্ত-দর্শনের ইতিহাস। 


বিষয় 

আলছাম্্য লীলন্ক্ স্ুক্রি 

আচমন সদন আোগীত্ভ্র 
শআ্াহ্্য ন্রনিহভ্হ সজ্ত্্রভ্ভী 
দক মহ্াচ্গাম্্র্য লামান্ুজ্ক চক্ষান্ 
মহাচার্য্ের গ্রন্থের বিবরণ 

চগ্ডমারুত, অদ্বৈতবিছ্বা-বিজয়, পরিকরবিজয় 


পারাশর্ধ্য-বিজয়, ব্র্গবিদ্যা-বিজয়, ব্রন্মক্তত্র-ভাষ্যোপন্তাস, বেদান্ত-বিজয়, 


সদ্বিদ্যা-বিজয় 
উপনিষদ্‌-_মর্গজলদীপিক! 
্জুদেস্ন্ব: ০ 
আছোম্খ্য ব্যাসল্ীক্ স্বামী 
ব্যাসরাজ স্বামীর গ্রন্থের বিবরণ 
হ্যায়ামৃত, তাৎপর্যাচন্দ্রিকা, ভেদৌজ্জী বন 
ব্যাসরাজ স্বামীর মতবাদ 
প্রথম নিরুক্তি, দ্বিতীয় নিরুক্তি 
তৃতীয় মিথ্যত্ব নিরুক্তি 
চতুর্থ নিরুক্তি, পঞ্চম নিরুক্তি 
মিথ্যাত্ব.মিথ্যাত্ব নিরুক্তি, দৃশ্ঠত্ব নিরুক্তিঃ জডত্ব নিরুক্তি 
পরিচ্ছিন্নত্ব নিরুক্তিঃ অংশিত্ব নিরুক্তি 
মন্তব্য নি 
ভচগাম্্য নিভভান্মভ্ল্ঞু 
বিজ্ঞানভিক্ষুর গ্রন্থের বিবরণ 


বেদান্তমতে-: উপদেশ রত্ুমাল।, বিজ্ঞানামুত ভাষ্য, গীতীভাষ্য, 


উপনিষদ্‌ ভাষ্য 
সাংখ্যমতে--নাংখ্যপ্রবচন ভাষ্য 
সা্যসার 
যোগশাস্ত্রে--যোগবাত্তিক 
বিজ্ঞানভিক্ষুর মতবাদ 


পৃষ্টা 
৭২২ 
৭২৩ 
৭২৫ 
৭২৬ 
৭২৭ 


৭২৭ 


স্থচীপত্র 
বিষয় 
্রহ্মবিদ্যায় শুদ্রাধিকার 
মন্তব্য 
ষোড়শ শতাব্দীর উপসংহার 
সপ্তদশ শতাব্দীর উপক্রমণিক। 
সসাল্াশ্্য সএস্ুদ্ল্ম সলত্ৰভডী 


সপ্তদশ শতাব্দী ৭৫৮-৮৩৫ 


মধুত্দন সরন্বতীর গ্রন্থের বিবরণ 

সিদ্ধান্তবিন্দুঃ সংক্ষেপ শারীরকের ব্যাখ্যা, অদ্বৈতসিদ্ধি 
অছৈত রত্ব রক্ষণ, বেদান্ত কল্পলতিকা, গৃঢার্থ দীপিকা 
প্রস্থানভেদ, মহিমস্তোত্রের ব্যাখ)া, ভক্তিরসায়ন 
মধুস্দনের মতবাদ 

প্রথম মিথ্যাত্ব লক্ষণ 

দ্বিতীয় মিথ্যাত্ব লক্ষণ 

তৃতীয় মিথ্যাত্ব লক্ষণ 

চতুর্থ মিথ্যাত্ব লক্ষণ, পঞ্চম মিথ্যাত্ব, মিথ্যাত্ব মিথ্যাত্ব নিরুক্তি *". 
দৃশ্যত্ব হেতৃপপত্তি 

দ্বিতীয় হেতু জড়ত্ব, তৃতীয় হেতু পরিচ্ছিন্ত্বঃ অংশিত্ব হেতু 
ৃষ্টিন্ট্টিবাদ, একজীববাদ 


মন্তব্য হয ৯5, 
জআলাম্খ্য শ্রম্াল্লীভ্ক অপ্রিলীতভ্র - 
অ+ল্হ্খ্য ক্ামভীর্থ - -_ শ 
আচোম্ব্য ভীসত্ছেন্ব -- -- -- 
আচাম্ব্য গোলিন্কান্মল্ি -" শা 

». জ্লীমানন্ সল্রত্বত্ডী - 2 

'  ম্কাশ্মীল্রক সদ্ান্মম্ অন্ভি - 


9১ 


হত্ষম্থান্ড লি হী টু 


৭৫৩ 
৭৫৪ 
৭৫৪8 
৭৫৭ 

৭৫৮ 


৭৬৩ 
৭৬৩ 
৭৩৪ 
৭৬৫ 

৭৬৫ 
৭৬৭ 
৭৬৮ 
৭৬৯ 
৭৭ ০ 
৭৭১ 
৭৭২ 
৭৭৫ 

৭৭৯ 
৭৮০ 
৭৮৪ 
৭৮৬ 
৭৮৮ 
৭৯১ 
৭৯৩ 


৭৭৫ 


৪ বেদাস্ত-দশনের ইতিহাস। 


জীন ভ্রল্ান্ল্ সক্সত্্রভভী - ৯ ৭৯৭ 
নল লাসাঙাম্ব্য _ - - ৮০১ 
উত্মীমু আ্রাহ্মন্নেত্রক্র ব্রাম্মী - 3 ৮০৪ 
তাহার গ্রন্থের বিবরণ “০, ৮০৪ 
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আচাধ্য শ্রীঅপ্সয়দীক্ষিত | 


( ১৫৫০--১৬২২ খঃঅব্দ ) 


অগ্নয়দীক্ষিত অদ্বৈতবাদী আচাধ্যগণের মধ্যে একজন প্রধানতম আচাধ্য । 
ইনি.একাধারে আলঙ্কারিক, বৈয়াকরণ ও দার্শনিক। ইনি তাঞ্িকের 
চক্রবর্তী, সর্বতন্ত্রম্বতন্ত্র। সাহিত্যের ক্ষেত্রে উহার স্থান অতি উচ্চে। 
কেবল ভারতীয় সাহিত্যে নহে, বিশ্বসাহিত্যেই ইহার প্রভাব স্থপরিস্ফুট । 
বাস্তবিক ষোড়শ শতাঁী অগ্নয়দীক্ষিতের স্তায় মনীষীর আবির্তাবে ধন্ 
হইয়াছে । মোগল-সম্রাট)ট আকবরের শাসনকাল হইতে শাহজাহানের শাসন- 
কাল পধ্যস্ত এই একশত বৎসর ( ১৫৫৬--১৬৫৮ খুঃঅব্ ) ভারতীয় সাহিতোর 
সর্ববক্ষেত্রেই মনীধষিগণ আপন প্রতিভা প্রদর্শন করিয়াছেন। অলঙ্কার, 
ব্যাকরণ, কাবা, নাটক ও দার্শনিক গ্রন্থের এই সময়ে সবিশেষ বিস্তার ও 
প্রতিপত্তি হইয়াছে । বোধ ভয় রাজনৈতিক সুশাসন গুণে লাহিত্যের এরপ 
শ্রীবদ্ধি হইয়াছে । অঞ্নয়দীক্ষিত আকবর ও জাহাঙ্গিরের সমসাময়িক । 
১৫৫০ খুষ্টা্দে দীক্ষিতের জন্ম হয় এবং ৭২ বমর বয়সে ১৬২২ খুষ্টাব্দে তাহার 
দ্েহান্ত হয। এই অনতিদীর্ঘজীবনে সাহিত্যের রাজ্যে দীক্ষিত যে প্রতিভা 
প্রদর্শন করিয়াছেন, বাস্তবিক তাহ। অতুলনীয় । দীক্ষিতের জীবন আলোচনা 
করিতে হইলেই বিম্ময়ে হৃদয় পুলকিত হয়। সসম্মানে তাহার অসাধারণ 
মনীষার বিষয় স্মরণ করিতে হয়। 

দীর্ষিতের পিতামহ অদ্বিতীয় পণ্ডিত আচাধ্য দীক্ষিত। ইনিই বক্ষস্থলা- 
চাধ্য নামে পরিচিত ও বিজয়নগর-রাজ কষ্ণদেবের সমসাময়িক | দীক্ষিতের 
পিতাও ষোড়শ শতাব্দীর প্রথমভাগে বর্তমান ছিলেন। দীক্ষিত তাহারই 
নিকট শিক্ষা! প্রাপ্ত হন। দীক্ষিতের পিতার নাম রঙ্গরাজাধ্বরি। তিনি 
অদ্বৈতবাদী ছিলেন। তাহার কৃত অদ্বৈত-বিদ্যা-মুকুর ও বিবরণ-দর্পণ প্রভৃতি 
গ্রন্থ অতি প্রামাণিক । রঙ্গরাজের দুই পুত্র। প্রথম অগ্নয়দীক্ষিত, দ্বিতীয় 
অচ্চানদীক্ষিত। উহার পৌন্র নীলক্ঠ দীক্ষিত। নীলকণ বিজয়চস্পু প্রভৃতি 
স্রবিখ্যাত গ্রন্থের গ্রন্থকাব | 

১ 


৬৯৮ বেদান্ত-দর্শনের ইতিহাস | 


দীক্ষিতের স্লনাঁম অগ্নষদীক্ষিত। সাধারণ ভাবে তীহাকে অপ্পধ্য 
দীক্ষিতও বলা হয। তিনি কোনও স্থলে অগ্নয়দীক্ষিত, কোথাও ব। অগ্নধা 
দীক্ষিত নামে অভিহিত হইয়াছেন । “পরিমলে” তিনি আপনাকে অগ্পয়- 
দীক্ষিত লিখিয়াছেন। নীলক দীক্ষিত, সন্রপুর্দব দীর্সিত, গঙ্গাধর 
বাজপেধীজী এবং জগন্নাথ পণ্ডিতরাজ তাহাকে কখনও অগ্নয় ব। কখন ৭ অগ্পধা 
পীক্ষিত নামে অভিভিত করিয়াছেন । বোধ ভখ ছন্দে সৌকধ্যাথ একপু 
তইযাছে। পিতার প্রতি পীক্ষিতের প্রগাঁত শ্রদ্দ। ছিল। শিবতত্ব-বিবেণ। 
শামব নিবন্ধে তিনি প্ুরুর সন্ধে লিখিয়াছেন__ রর 
“সর্বববিদ্য। লতোপন্ পাবিজাত মহীরুভান্‌। 
নহাগুরন্রমন্ঞামি সাদরং সর্ববেদসঃ |" 
আবার “ সিদ্ধান্তলেশ-সংগ্রহে ” পিতাকেই গুরুরূপে উল্লেখ করিয়ছেন-- 
“ তন্ম লানিহ সংগ্রহেণ কতিচিত সিন্ধান্ত ভেদান্‌ খিয়ঃ 
শুদ্ধ সঙ্কলয়ামি তাত চবণ ব্যাখ্যা বচঃ খ্যাপিতান ॥ ” 
পিতার অসাধারণ বি্ভাবত্ত। «ও আধ্যান্সিকতার বিষয় “পবিমলেশল 
লিপিবদ্ধ করিয়াছেন (রঙ্গরাজাপ্বরির বিবরণ ৬৯৫ পুঃ দ্রষ্টব্য )। 
দীক্ষিত পিতার নিকট অদ্বৈতবাদে শিক্ষিত ভন। তাহার পিতামহ ৪ 
অদ্বৈতবাদী । রঙ্গরাজ সিন নিপুণ ত্র্মবাদে অভিষিক্ত করেন । দীক্ষিত 
নিগুণ ব্রহ্ষবাদে শিক্ষিত হইলে ও তীষঙ্তাব শিবভক্তি অসামান্ ছিল। শিশুকাল 
হইতেই তিনি শিবপ্রেমিক শর | 
পিতার নিকট সর্ধবশান্্র অধ্যযন করিয়া তিনি স্রপপ্ডিত ভইলেন। 
শিবপ্রেমে তাহার জদঘ ভরপুর হউঈল ! তিনি শৈবমত শস্কাপিত করিবার জন্য 
নিবন্ধাদি প্রণয়ন করিতে লাগিলেন । “ শিবতত্ববিবেক ” প্রস্তুতি ভাহার 
প্রথম রচনা । এই সকল গ্রন্থে তিনি ধেরূপ পাগ্ডিত্যের স্ুচন। প্রদর্শন 
করিয়াছেন, তাতাই তাহার ভবিঘাৎ জীবনের সাধনার অগ্রদূত । 
ব্খন তিনি এইনূপে শৈব সম্প্রদাষের প্রতিষ্টামূলক গ্রন্থ রচনায় বাপুত, 
তখন ভেদধিক্কার ও অদ্বৈতদীপিকাকার ন্রসিংহাশ্রম তাহার নিকট উপস্থিত 
হন-_ইতিবৃত্ত বলে ইহ! জানিতে পার। ঘায়। দীক্ষিতের ন্যায় মনীয। আলন্তে 
ব্যয়িত হইতেছে দেখিয়! নম্মদার আশ্রম হইতে ন্ৃসিংহ স্বামী তাহার নিকট 
উপস্থিত হইলেন এবং তাহার পিতার বিষ্চাবত্তার বিষয় তাহার স্বতিপথে সমুদিত 
করিলেন। নৃসিংভ স্বামীর এই প্রবর্তন! তীভাকে শাঙ্-চচ্চায় উদ্ব দ্ধ কারল। 
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তিনি “পরিমল” ণন্যা়রক্ষামণি” সিদ্ধান্তলেশ-সংগ্রহ"” প্রভৃতি গ্রন্থ রচন। 
করিলেন। এতদ্বিষয়ে ইতিবৃত্ত বোধ হয় প্রামাণিক । কারণ, “পরিমলের” 
প্রারস্ত-শ্লোকে দীক্ষিত লিখিয়াছেন যে, গুরুর প্রদত্ত শিক্ষা তিনি ভূলিয়! 
গিয়াছিলেন : কিন্তু মহাপুরুষের উদ্দীপনায় উহ লিখিতে প্রবর্তিত হইলেন-_ 
“ গুরুভিরুপদিষ্টমথং বিশ্বতমপিতভ্রবোধিতং প্রাজ্ঞেঃ 
অবলম্ধা শিবমধীত1ন্‌ যথামতি ব্যাকরোমি কল্পতরুম্‌ ॥।” 

দীক্ষিতের পাপ্ডিত্য ও আধ্যাত্মিক মহত্বের বিবরণ চতুদ্দিকে প্রচারিত 
হইল, তীহার পিতামহ বিজয়নগর-রাজ রুষ্ণদেবের আশ্রিত ছিলেন। 
বিজধনগর-রাজগণেব মধ্যে রুষ্জদেব একজন প্রধান রাজ1!। বিজয়নগর রাজ্য 
১৫৬৫ গুঃঅন্দে তেলিকোটার যুদ্ধে একপ্রকার বিধ্বস্ত হইল । তখন দীক্ষিতের 
বয়স ১৫ বৎসর। বিহয়নগর রাজ্য ধ্বংসোম্মথ হইলে এক নৃতন বংশের 
উদ্ভব হয় । ইহারই নাম তৃতীঘ বংশ। এই বংশের রাঁজগণ প্রায় শতাব্দী- 
কাল রাজত্ব করেন। স্প্রসিদ্ধ ভ্রাতৃত্রয় রামরাজ।, তিরুমলইরাঁজ। এবং 
বেক্কটা্রি, বিজয়নগরে দ্বিতীয় বংশের শেষ রাজদ্বয় অচ্যুতরাজ ও 
সদাশিবের রাজ্যকালে যথেষ্ট শক্তিলাভ করেন। প্ররুত প্রস্তাবে 
তাহারাই রাঁজ| ছিলেন এবং অচ্যুত ও সদাশিব নামে মাত্র ভূপতি ছিলেন । 
রামরাজ ও তিরুমলই কৃষ্ণদেব-রাজের তিরুমলাম্া ও বেঙ্গলানামী 
কন্ঠাদ্বরকে বিবাহ করেন। অচ্যুত ১৫৩০ হইতে ১৫৪১--৪২ খুঃ অব্দ 
পথ্যন্ত রাজত্ব করেন। সদাশিব ১৫৪২ হইতে ১৫৬৭ খুঃ অব্দ পধ্যত্ত 
রাজ্য ভোগ করিয়। ছিলেন। রামরাজ ও বেস্কটাত্রি তেলিকোটার যুদ্ধে 
নিহত হন। ভ্রাতৃত্রয়ের মধ্যে একমাত্র তিরমলই বাচিয়। ছিলেন। ১৫৬৫ 
খঃ অন্ধ হইতে ১৫৬৭ খুঃ অব্দ পধ্যস্ত তিনি সদাশিবকে নামে মাত্র সমাট 
বলিয়। অঙ্গীকার করেন এবং ১৫৬৮ খুঃ অব তিনি সদাশিবকে হত্যা! করিয়। 
সিংহাসন অধিকার করিলেন। তভিরুমলইর চারিপুন্র হয়। ১৫৭৪ খুষ্টাবে 
তাহার মৃত্যুতে দ্বিতীষ পুক্র দ্বিতীয় রঙ্গ সিংহাসনে অধিরোহণ করেন এবং 
১৫৮৫ খুষ্টাব্দ পধ্যন্ত রাজ্য শাসন করেন | সর্বব-কনিষ্ঠ প্রথম বেস্কট অথবা 
বেস্কটপতি ততৎ্পরে রাজ। হন এবং ১৬১৪ খুষ্টাব্দ পধ্যন্ত বিজয়নগরের 
অধীশ্বর ছিলেন । 7. 7309০: ২০৭৪] সাহেবের “& 1070:06601 
12070170 ” নামক গ্রন্থ হইতে এই বংশাবলী সঙ্কলিত হইল । তিনি তাহার 
পূরাবৃত্তান্তে (406101698) ভিন্নরকম বংশাবলী প্রদান করিয়!ছেশ। 


৭০০ বেদান্ত-দর্শনের ইতিহাস । 


সে স্থলে তিরুমলই ব। তিম্মকে রামরাজার পুক্ররূপে গ্রহণ করিয়াছেন । দীর্শিত 
প্রণীত যাদবাক্্যুদয়ের ভাষ্যে রামরাজা, তিম্মরাজ। এবং চিন্নতিন্মের পরম্পর। 
উল্লেখ আছে। * তিম্ম তেলেগু ভাষায় তিরুমলইর অন্তনাম। এই 
শ্লোকগুলিতে তিম্মের যেরূপ উল্লেখ রহিয়াছে, তাহাতে তাহাকে রামরাঁজার 
পুত্র বলিয়াই মনে হয়। অন্তরূপেও ব্যাখ্য। কর! যাইতে পারে, অর্থাৎ তিম্ম 
রামরাজার ভ্রাতাও হইতে পারেন । তাহাতে 9০৮%৪]] সাহেবের “ & 00- 
০6০]. 100)11:9 " এর বিবরণের সহিত মিল থাকে । চিন্নতিম্মই দ্বিতীয় 
রঙ্গ। তিনি তিরুমলইর পুত্র ও তত্পরবর্তী রাজ|। সম্ভবতঃ তিশ্মের পুত্রই 
সাধারণভাবে চিন্নতিম্মনামে অভিহিত হইত । যাদবাভ্যদয়ের ভাষ্য 
চিন্নতিন্মের অনুরোধে র্ুত হয়। দীক্ষিত পরিবার বহুদিন হইতেই বিজয- 
নগর-রাজপরিবারের আশ্রিত। যখন তিম্ম ১৫৬৭ খৃষ্টাব্দে রাজা হন, তখন 
দীক্ষিতের বয়স ১৭ বৎসর মাত্র। তখনই তাহার বিদ্ভার প্রভাষ দশদিক 
আলোকিত হইতেছিল। যখন চিন্নতিম্ম পিতৃসিংহাসনে অধিরোহণ করেন, 
তখন দীক্ষিতের বয়স ২৫ বৎসর এবং যখন বেঙ্কটপতি রাজ হন, তখন 
দীক্ষিতের বয়স ৩৬ বৎসর | বেস্কটপতির মৃত্যুকালে দীক্ষিত ৬৪ বৎসর বয়ঙ্গ 
বৃদ্ধ। ১৬১৪ খুঃঅবে বেক্ঘটপতির মৃত্যু হয়। দীক্ষিত বিজযনগর রাজোর পর 
পর তিন জন রাজার সভাপ্িত ছিলেন । তত্প্রণাত “কুবলয়ানন্দের” শেষে 
তিনি বলিতেছেন-_ 
“ অমুংকুবলয়ানন্দমমকরোদপ্সয়দীক্ষিতঃ | 
নিয়োগাদ্‌ বেঙ্কটপতেহ নিরুপাধিকপানিধেঃ ॥ ” 

এতদ্দষ্টে প্রতীয়মান হয় “কুবলয়ানন্দ” বেস্কটপতির রাজ্যকালে বিরচিত 

হয়। “শিবার্কমণিদীপিকায় ” দীক্ষিত চিন্নবোম্মকে আপনার আশ্ররদাত। 


ভয় 
*₹. “ বংশে মহতি সধাংণে।2 গাঙুহ্ৃতপ্রববচরিত পবিপূতে | 
আ।সীদপার মহিম। মহীশ্বরো র।ামর।জ ইতি ॥ 
উদ্পাদি তিন্মরাজ স্ততোতম্বুধেরিব নুধানয়ান্‌ মণির(ভঃ | 
ঞদয়ঙ্গমং মুরারেঘমলং চক্রে প্রভেব গোপী দেবী ॥ 
রাঙ্জধিরেষ স্থচিরংধুরিস্থি তঃ সতযসন্ধানাম্‌ । 
আরাধ্য বেস্কটেশ্বরমলভত লোঁকোততরান্‌ পুক্র।ন্‌ | 
তেষু মহিতেবুক্তয়তি ত্রিদিব ধীশেদু পদ্মবন্ধুরিব | 
শীচিনতিম্মরাজঃ প্রতাপনীরাজিতক্ষমীবলয়ঃ ॥ ” 
( যাদবভুুদয়--ভ।ব্য-প্র।রস্ত ২৫ মোক ) 


আচাধ্য শ্রীঅপ্য়দীক্ষিত ৭০১ 


রূপে উল্লেখ করিয়াছেন। চিন্নবোন্মের অন্থরোধে গ্রন্থ রচিত হয়।* 
এই শ্লোকের পরবতী শ্লোকে চিন্নবোম্মের গুণাবলী বিবৃত হইয়াছে। 
কিন্ত কোন কোনও হস্ত লিখিত পুস্তকে এই শ্লোকটা পাওয়া যায় না ৭ 
তবে তৎপরবর্তী শ্লোকটা সকল পুখিতেই পাওয়। যায় | পট. সমরপুক্গব 
দীক্ষিত গঙ্গাধর বাজপেয়ীজির পিতামহ । তিনি “কুব্লয়ানন্দের” রসিক-রঞ্চিনী 
নামক টাকা রচনা করেন। বসিক-রঞ্জিনীতে সমরপুর্গব মহাশয় লিখিয়াছেন 
যে, তাহার ভ্রাত। বেদান্তে দ্ীক্ষিতের শিখ ছিলেন । তিনি “থাত্র।-প্রবন্ধে" 
লিখিয়াছেন-চিন্নবোন্ম তাহার ন্বর্ণাভিষেকে দীক্ষিতকে ্বর্ণদ্ধারা আবৃত 
করিয়াছিলেন। তিনি বলেন- 

“ হেমাভিষেকসময়ে পরিতোনিষ্ 

সৌবর্ণ সংহ্তিমিষাচ্চিন্নবোন্ম ভূপঃ। 

অগ্পয়দীক্ষিত ঘণেরণবদ্যবিদ্ধ। 

কল্পদ্রমস্য ঝুরুতে কনকালবালম্‌ || ” 

সম্ভবতঃ এই চিন্নবোম্মহই চিন্নটিম্ম। বিজয়নগর-রাজ অট্যুতরাজ দেবের 

সময় গণ্টরের (90069£) নিকট শ্রামান্‌ মললধ্য চিন্নৰোন্ম একখানি 
শিলালিপি খোদিত করেন । এই চিন্নবোম্ম বোধ হয় ব্জিয়নগরের সামন্তরাজ 
ছিলেন। যদিও নামের সাম্য আছে» কিন্ত কালের সাম্য নাই। কারণ, 
অচ্যুতরাজ দীক্ষিতের পূর্ববত্তী। স্থতরাং দীক্ষিতের আশ্রয়দাতা চিন্নবোম্ম ও 
অচ্যুতরাজের সম্কালিক চিন্নবোম্ম পুথক্‌ ব্যক্তি। অতএব চিন্নবোম্ম ও 
চিন্নটিম্মকে অভিন্ন বলিয়। গ্রহণ করাই সর্গত। চিন্নটিম্ম ব৷ দ্বিতীয় রঙ্গের সময়ে 
( ১৫৭৪-__-১৫৮৫ খুঃঅবে ) শিবারকমণি-দীপিক বিরচিত হয় । 


+ « ভাব্যমেতদনঘং বিবৃন্বিতি স্বপ্রজাগরণয়ো: সমংপ্রভুঃ । 
চিন্নবোন্ম নৃপরূপভূত্ম্বয়ং মাংন্যযুংক্ত মহিলাধাবগ্রহঃ ॥ " 
( শিবাকমণি-দীপিক।-_ ১ পৃঃ) 
। ৮ শ্রীচিন্নবোন্মনূপতি: শিতপারিজাতঃ সব্বাস্মন। পশুপতিং শরণংপ্রপন্ন;। 
ধঃ সাব্বভৌম পদবীমধিগম্য ধীবস্তৎ পুজয়ৈব মন্তুতে সফলত্বমস্যাঃ ॥ ” 
( শিবাকমণি-দীপিকা ১২) 


1 '“ অন্য ক্ষিতীশিতুর পারগুণান্থুর শেরষ্টাসদিক্ষু বিততো্জিত শাসনস্ত | 
অন্তঃ সদৈব বসত। বিভুন। নিষুক্তে। ভাষ্যং যথামতিবলং বিশদীকরো মি || ” 


৭০২ বেদাস্ত-দশশনের ইতিহাস । 


দীক্ষিত ঘে বিজয়নগর রাজবংশের সম্মানাহ্ ব্যক্তি ছিলেন, তদ্বিষয়ে 
সংশয় নাই । রাজগণের আশ্রয়ে থাকিয়া তাহার অথের অভাব হয় নাই। তাই 
তিনি নানারূপ যজ্ঞ সম্পাদন করিয়াছেন। তিনি অতিশয় দবালু ছিলেন। 
ঘজ্ঞাথ পশু হত্যাকালেও ভাহার হৃদয দ্রবীভৃত হইত । ততৎরুত সমস্ত গ্রন্থেই 
তাহার সহান্ৃভৃতিস্থচক চিত্তবুত্তিব পৰিচয় পাওয়। যায় । 

সিদ্ধান্তকৌমুদীকাব ভট্রোজিদীক্ষিত অগ্লয়দীক্ষিভকে গুরুকূপে বরণ 
করেন। উভয়ে কিছুকাল বারানসীতে বাস করিধাছিলেন। দীক্ষিতের 
গ্ুণ-মুগ্ধ ভট্টোজি তাহার চরণপ্রান্তে উপবেশন করিধ। ব্রঙ্গস্থত্র 9 অগ্পরদীক্ষিত 
ক্রিচিত অন্তান্ট গ্রন্থ অধায়ন করেন । ভট্রোজি তত্প্রণীত “তত্বকৌস্থভে" 
অগ্পষদীক্ষিত প্রণীত “ মপ্বতন্ত্রমুখমদ্দন " নামক গ্রন্থ হইতে বাক্য উদ্ধত 
করিয়াছেন | 

ভট্টোজি বিষ্ণুভক্ত ছিলেন। * অগ্লয়দাক্ষিতের হৃদয়ের উদাবত। 
দেখিয়াই বোধ হয় ভট্টোজি বিঞুভক্ত হইলে শিবভক্তকে গুকরূগে বরণ 
করেন । আমাদেব মনে ভঘ উভযেই শাস্জ্ঞ । তাহাদের পক্ষে শিব আর 
বিষ্ণুর অভিন্নতা জ্ঞান থাকাই সম্ভবপর । সুতরাং শিবভক্তের শিশ্ান্ত গ্রচণ 
সবিশেষ আশ্চধ্যের বিষষ নহে । 

দীক্ষিতের সহিত ভট্োজির সম্বন্ধ অত প্রীতিপ্রদ ভইলেপ পরিণাখে 
দুঃখের কারণ হইল । দীক্ষিতের বশঃ চতুপ্দিকে ব্যাপ্ধ হইল বটে, কিন্তু পণ্ডিত 
রাজ জগন্নাথের সাহত তাহার বিরোধের স্জপাত হহল। ভট্রোজি “ প্রঞ্িয় 
প্রকাশকার " কুষ্দীক্ষিতের নিকট ব্যাকরণ-শাস্ব অধ্যযন করিয়াছিলেন । 
আর পগ্ডিতরাজ জগন্নাথেব ব্যাকরণ শিক্ষক ভিলেন কুষ্দীক্ষিতের পুল্র 
বীরেশ্বর দীক্ষিত। ভট্টোজি « প্রৌটমনোবম। " নাষক স্বীয গন্ধে গুরুর 


+ ভট্ট জি প্রণীত “ শব্দকোস্তভের "প্রাপন্ত-শ্লেছকে দেখিতে পাওয়। বায় 
“সমর্পা লক্ষ্ীরমণে লক্ত্য। শীশব্দকৌস্তভন 
ভট্ট ভি ভট্োজন্ুনঃ নাফলাং লদ্ধ,মীহতে ||” 
এশধ্ভিনন সিদ্ধান্ুকৌমুদীতে মে সকল দু্টান্ত দিযাছেন 15159 ও হাধমান তম বে 
ভটোমি বিভক্ত ছিলেন । শত ও "মা প্রভৃতিণ বাবহাব প্রসঙ্গে নিয় শোকটা রচন। 
করিয়াছেন - 
“শ্রশস্তাবতুম।পাহ দত্তান্ডে মেহপিশক্স, | 
স্বনী তে মেহপি নহারিঃ পাতুবামপি নৌ বি; 111, 
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মতবাদ খণ্ডন করেন। ইহাতে পণ্ডিতরাজ জগন্নাথ অসন্তুষ্ট হন এবং 
ভট্টোজিও তৎসংশ্রিষ্ট ব্যক্তিগণের উপর জাতক্রোধ হন। 

জগন্নাথ মোগল-সম্রাট শাহজাহানের প্রিঘপাত্র ছিলেন । “ভামিনী-বিলাসে” 
তৎপরিচম্ প্রদ(ন করিয়াছেন। যথা 

“ দিল্লী-বল্পভ পাণি-পল্লবৃভলে নীতং নবীনং বয়ঃ | " 

জগন্নাথ “আসকখান-বিলাস” নামক নবাৰ আসফখানের জীবনী রচন। 
নরেন । তাভাব প্রাবস্তে লিখিযাছেন যে, সম্বাট শাহজাহান তাহাকে “পণ্ডিত 
রাজ,” উপাধি প্রদান কবেন। * ইউতিণভ্ডে জানিতে পারা যায়, ভট্োজির 
সহিত পঞ্ডিতরাজ জগন্নাথের বিচার সময়ে দীক্ষিত ভট্োজির মত-সম্থন 
করেন । উহাতে পঞণ্ডিতবাজ ভট্টোজিও দীক্ষিতের জাতশব্র হন । এস্কলে একটা 
বিষয় অন্নধাবন কর। কর্তব্য যে-এই ইতিবৃত্তের কোন মূল আছে কিন? 
পণ্ডিতরাজ জগন্নাথ লিখিষাছেন-__“দিল্লী-বল্লভ পাণি-পল্পবতলে নীতং নবীনং 
বযঃ। " এস্থলে দিল্লী-বল্পভ কে ; আস্ফখান-বিলাসের বাক্যান্থসারে 
শাহজাহানই দিলী-বল্লভ বলিষু। গ্রতীত হন | শাহজাহান ১৬২৮ খুঃঅব্দের ২৬শে 
জান্তরারী সিংহাসনে আরোহণ করেন । দীক্ষিতের ৭২ বৎসরে মৃত্যু হয়। 
তাহার জন্মকাল ১৫৫০ খুঃঅব । স্ুতরাং তাহার মৃত্যুকালও ১৬২২ খুঃঅব 
হইবে । শাহজাহানের সিংহাসন অধিরোহণের অন্ততঃ ৬ ব্নর পূর্বের দীক্ষিতের 
দেহান্ত হয় । জগন্নীথেৰ বৌবনকাঁলেই তিনি শাহজাহানের প্রিরপাত্র হন । 
তাহ! হইলে জগন্নাথের পঠদ্শায় ভট্টোজির সহিত বিচার-যুদ্ধ হয়। অন্যথায় 
কালসাম্য থাকে ন।। পগ্তরাজ জগন্নাথ যখন শাহজাহানের রাজসভার 
কবি ছিলেন, তখন দীক্ষিতের দেহান্ত হইয়ছে ; সুতরাং তখন ভট্টোজিন সহিত 
জগন্নাথের বিচাব হইলে দীক্ষিত ভট্টোজির পক্ষাবলম্বন করিতে পারেন ন। | 


*«. আদফকখান-বিলা?নব প্রারগ্তে জগন্ন।খ লিখিযাছেন 

“শখ সকললোকবিস্তাব বিস্তারিত মহৌপকার পবস্পবাধীনম।নসেন  প্রতিদিনমুদ্যদনবছ্য 
গছ্যাপছ্যিনেকবিছ্ভাবিদ্ধোতিতান্তঃকরণৈ? কবিভিবপাস্তমানেন কৃতষৃশীকৃত কলিকালেন কৃমতি 
তণজাল-সমাচ্ছাদিত বেদ বনমর্গ বিলোকনায় সমুদ্দী(পত হুর্কদহন জাঁলালালেন মুস্তিমতেৰ ন 
ব্বাবদ্দখানমনসঃ প্রনাদেন দ্বিজ-কুলসেব। হে ন। [ক বাজ্মন:কায়েন মাধূবকূলসমুজরেন্দুনারায়- 
মৃকুন্দেশাদিষ্টেন সাববভে!ম শীশাহজাহ।ং প্রসাদাদধিগত পণ্ডিতরাছজ পদবী বিরাজিতেন ত্রেলিঙ্গ- 
কুলাবত'দেন পণ্ডিত ভগন।থেনাসফখানবিলাসাখোষমাথা।য়িক। নিরমীয়ন। নেয়মন্তগ্রাহেণ 
সজদযানামন্দিননুল্পসিতা ভবতাদিত্যাদি 1” 


৭০8 বেদাস্ত-দর্শনের ইতিহাস । 


অতএব জগন্নাথের ছাত্রজীবনে বিচার হওয়াই সম্ভব । বিচার প্রসঙ্গে ভট্টোজি 
জগনাঁথকে, « গ্রেচ্ছ ” বলি নির্দেশ করেন। উহাতে পণ্ডিতরাজ ক্রুদ্ধ 
হইয়া! প্রতিজ্ঞ করেন যে, তিনি ্রেচ্ছরূপে ভট্টোজি-কলুত “মনোরমার” সতীত্ব 
নষ্ট করিবেন। এই বিবরণ দুৃষ্টে মনে হয পণ্ডিতরাজ ভট্টোজির সহিত 
বিচারকালেই মুসলমান-সম্রীটের আশ্রিত ছিলেন । হইতে পারে জাহাঙ্গীরের 
সময়ও জগন্নাথ মোগল-রাজসভার কৰি ছিলেন এবং ইহার সম্ভাবনাই 
অধিকতর | অবশ্য দুটতার সহিত এবিষয়ে কিছুই বল। যায় ন। 
প্রতিশোধ রূপে পপ্তিতরাজ অথব। তীহার কোনও ছাত্র ভট্টোজিরুত সিদ্ধান্ত- 
কৌমুদীর ব্যাখ্যা “ মনোরমার ৮ খগুনের জন্য “ মনোরমাকুচমদ্দন ” নামক 
প্রবন্ধ রচনা করেন। নাগেশ ভট্ও তাহাব কাব্যপ্রকাশের ভাধা-প্রারন্তে 
ভট্টোজিরুত অপমানের ও জগন্নাথের প্রতিশোধের বিষষ উল্লেখ কবিয়াছেন। 
তখন অগ্নয়দীক্ষিত বর্তমান ছিলেন-_-এরূপ উল্লেখও আছে । যথা 
“ দৃপ্যদ্দ বিড ছুষ্টছুগ্রহবশান্‌ ভরিষ্টং গুরুদ্রোহিণ| | 
যন্‌ মেচ্ছেতি বচোহুবিচিন্ত্যসদাসিপ্রৌঢেইপি ভট্যোজিন। ॥ 
তৎসভাপিতমেব ধৈধ্যনিধিন। যঘৎ স ব| মৃদ্গাৎকুচং | 
নির্ববধ্যাম্ত মনোরমীমবশযন্নপ্যপ্লযাছ্যান্স্থিতান্‌ ॥ " 
পপ্তিতরাজ জগন্নাথও স্বরুত « শব্দকৌন্ত্রভশাণোত্তেজনে " লিখিবাছেন-__ 
“ অগ্নযাহ্গ্রহ বিচেতিত চেতনানাং 
আধ্যদ্রহাময়সহং শমায়ইবলেপান্‌ ॥ ৮ 
জগন্নাথ “ শশিশেনা ” নামক গ্রন্থেও লিখিয়াছেন-- 
অপ্পধ্যদীক্ষিত দাবানল দগ্ধশেষং। 
সাহিত্যমঙ্ক্ুরযতে সরসৈনিবন্ধৈঃ ॥ ৮ 
অগ্নয়দীক্ষিতেব ন্যায় দনীষীর প্রতি এরূপ তিরস্কার জগন্নাথের পক্ষে 
শোভন হয় নাই। দার্শনিক ক্ষেত্রে দীক্ষিত যেরূপ প্রতিভ। ৭ পাণ্ডিত্য 
প্রদর্শন কবিয়াছেন, তাহাতে হিন্দু-সমাজ তাহার নিকট চিররুতজ্ঞ থাকিবে। 
জগন্নাথ দীক্ষিতের “ চিত্রমীমাংসার” % খপগ্ডনার্থ “চিত্রমীমাংসা-থগুন” 
নামক গ্রন্থ রচন| করেন। তাহ"র প্রারস্তে জগন্নাথ গর্বপূর্ণভাবে তীহাকে 
বিচারদৃদ্ধে আহ্বান করিয়াছেন 


। চিত্রমীমাংস। অলঙ্কর শানে গ্রন্থ 
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“সুক্ষ বিভাব্যময়কা সমুদীরিতান। 
মপয্যদীক্ষিতকৃতাবিহ দৃষণানাম্‌। 


নিশ্বংসরো৷ যদি সমুদ্বরণং বিদধ্যাৎ 
তশ্তাহ্মুজ্জলমতেশ্চরণোৌবহামি ॥ " 
জগন্নাথ “রসগঙ্গীধরীয়” নামক স্বীয় গ্রন্থেণ অতি জঘন্যভাবে দীক্ষিতের 
উল্লেখ করিয। তীহার মত নিরসনে চেষ্টিত হইয়াছেন। সম্ভবতঃ অলঙ্কার 
শাস্ত্রে দীক্ষিত হইতে জগন্নাথ প্রবীণ ছিলেন । কিন্তু দার্শনিক প্রভৃতি গ্রন্থে 
দীক্ষিন্তের স্থান জগন্নাথ হইতে অতি উচ্চে। দীক্ষিত ১০৪ খানি প্রবন্ধ 


রচনা করেন । সকল গ্রন্থ বাদ দিয়। কেবল শিবার্কমণিদীপিকী, পরিমল, 
সিদ্ধান্তলেশ ও ন্যায়রক্ষামণি প্রভৃতি গ্রন্থের বিচার করিলেও দীক্ষিতের স্থান 
ভারতীয় সাভিত্যক্ষেত্রে অতি উচ্চে। কেবল ভারতীয় সাহিত্য কেন, বিশ্ব 
সাহিতোই অগ্পষদীক্ষিতের স্থান অতি উচ্চে। দার্শনিক ক্ষেত্রে দীক্ষিত 
অপরাজেষ। “পরিমলের” ন্যয় একখানি গ্রন্থই দ্ীক্ষিতকে চিরম্মরণীয় 
করিয়াছে । ইহ| আশ্চর্যের বিষষ নহে যে অলঙ্গার শাস্ত্রে জগন্লাথ তাহার 
মত খণ্ডন করিবেন। কুবলয়ানন্দ এ চিন্রমীমাংসার মত খণ্ডন আশ্চাধ্যজনক 
ব্যাপার নহে । হ্যভ অবসর কালে দীক্ষিত এসকল গ্রন্থ রচন। করিয়াছেন । 
তাই ততটা দৃষ্টি দিতে পারেন নাই | ধণ্ম-কম্মনিরত দীক্ষিত যে অবসর 
পাইতেন তাহাতে দার্শনিক গ্রন্থাদিই রচিত হইত । দীক্ষিত কেবল অদ্বৈত 
শাস্ত্রেই স্থপণ্তিত নহেন, পরস্ত তিনি রামানুজ, শ্রীক্ঠ ও মধ্বমত প্রভৃতিতেও 


দক্ষ ছিলেন । সর্ধদর্শন-সংগ্রহকার বিদ্যারণ্যের ন্যায় দীক্ষিতের দার্শনিক প্রতিভা 
ছিল তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই । 
পূর্ববমীমাংসক খগুদেব মীমাংসার ক্ষেত্রে একজন অদ্বিতীয় পণ্ডিত। 


তিনি মীমাংসার ক্ষেত্রে দীক্ষিতের মত খণ্ডন করিলেও তাহাকে শ্রেষ্ঠ-আসন 
প্রদান কবিয়াছেন। তিনি দীক্ষিতকে “ মীমাংসকমুধধণন্ত ” বলিষা অভিহিত 
করিয়াছেন | 

কিছুকাল কাঁশীধামে বাস করিয়। দীক্ষিত দক্ষিণ দেশে প্রত্যাবর্তন করেন। 
জীবনের শেৰ মুহুর্ত সমাগত দেখিযা চিদস্বরমে গমনের ইচ্ছ। প্রকাশ করেন। 
চিদম্বরষে তাহার দেহত্যাগ হয়। শেষ অবস্থায় যে সকল চিন্ত। তাহার 
হৃদয়ে উখিত হয়, তাহ। শ্লোকাকারে নিবদ্ধ করিয়াছেন । যথা 

“চিদম্বরমিদং পুরং প্রথিতমেব পুণ্যস্থলং 
স্ৃতাশ্চ বিনয়োজ্জলাঃ সথকৃতয়শ্চ কাশ্চিৎ কৃতাঃ | 


৭০৬ বেদান্ত-দর্শনের ইতিহা'স। 


বয়াংসি মম সপ্তুতেরুপরি নৈব ভোগেস্পুহ 
ন কিঞ্চিদহমর্থয়ে শিবপদংদিদৃক্ষেপরম্‌ | 
আভাতি হাটক সভানটপাদ পদ্ম 
জ্যোতিম্মযো মনসি মে তরুণারুণোহয়ম্‌।।" 
এই বলিতে বলিতে এবং মহাদেবকে দর্শন করিতে করিতে 
তাহার জীবনলীল। সাঙ্গ হয়। তাহার জীবনব্যাপিনী সাধনার ফল ফলিল। 
মৃত্যুকালে দীক্ষিতের বয়স প্রায় ৭২ বৎসর হইয়াছিল। তিনি ১১টা পুন্র 
রাখিয়। যান। ভ্রাতার পৌন্র নীলকঠদীক্ষিত তাহার মৃত্যুকালে উপস্থিত 
ছিলেন । পুক্রগণ হইতেও তীহাকে বেশী আশীর্বাদ করিলেন । দীশ্ষিতে 
অসমাপ্ধ শোক তাভার পুত্রগণ সম্পূর্ণ করিলেন__ 
“ন্যনং জবামরণঘোর পিশাচকী্ণ। 
সংসার-মোভ-বজনী বিরতিৎ প্রধাত| |" 


অপ্পয়দীক্ষিতের মতবাদ 


দীক্ষিত দার্শনিক মতে অদ্বৈতবাদী ব। নিগুণ ব্রক্ষবাদী ছিলেন । অদৈত 
বাদে সণ ব্রন্দের উপাসন! নিগুণ ব্রন্মোপল্ব্ধির উপায় । দীক্ষিত সর্বত্র 
নিগুণ ত্রহ্মবাদের প্রশংসা করিয়াছেন এবং তাহাই ঘে উপনধিদের তাত্পধ্য 
তাহাও স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছেন । “শিবতত্ববিবেকে” নিগুণ ব্রহ্মবাদের প্রশংসা 
দেখিতে পাঁওয়া ঘায়। “শিখরিণীমালার” সগ্তণ ত্রদ্ধনূপে শিবের স্তব 
করিয়াছেন । «শিবার্কমণিদীপিকার” (শ্রীক্ঠাচাধ্যের ভাষ্য-ব্যাখ্য। ) প্রারাস্তে 
বলিয়াছেন-উপনিষদ, আগম, পুবাণ, সম্মতি ইতিতান সকলেরই তাৎপধ্য 
অদ্বৈতৈ। পণ্ডিতের নিকট ব্রন্বস্থাত্রের তাত্পধ্যও অদ্বৈতপর । যদিও 
শঙ্কর গ্রভৃতি আচাধ্যগণ অদ্বৈতবাদী, তথাপিও কেবল শিবের অন্থুগ্রহেই 
অছৈতে নিষ্ঠা জন্মে । * এজন্য তাহাকে বিশিষ্ট শিবাদ্বৈতবাদী বল। ঘায়। 
৭. “যদ্যপ্যদৈত এব শ্রুতিশিখর গিবামাগমান।ং চ নিষ্ঠ। 
সাঁকং সর্ন্: পূরাণ শ্মাতিনিকর মহাভাবতাদি প্রবন্ধৈঃ। 


অগ্সয়দীক্ষিতের মতবাদ । ৭০৭ 


তিনি শ্রীকণঠের ভাষ্য-ব্যাখ্য। করেন । স্বয়ং অদৈতবাদী হইয়াও বিশিষ্টা- 
১দ্ধতের সিদ্ধান্ত অতি অপূর্ধরূপে সংস্থাপন করিয়াছেন। এরূপ উদারতা 
নীক্ষিতেই সম্ভব । ইহাই তাহার সর্ধব-তন্ত্রশ্বতন্রতার নিদর্শন ৷ দীক্ষিত শৈব 
ছইলেও বিষ্ণুর প্রতি তাহার অগাধ ভক্তি ছিল। তত্রুত বরদরাজ-মুবে এবং 
শ্রকুষ্ধ্যান- পদ্ধতিতে তাহার সরল একান্তিক বিষুভক্তি প্রকট। পরিমল ও 
গ্ায়রক্ষামণির প্রারস্তেও বিষ্ণকে স্তব করিয়াছেন । যথ।__ 
“উদ্ঘাট্য যোগকলয়। হ্ৃদয়াজকোশং 
ধন্যৈশ্চিরাদপি যথারুচি গৃহ্যমাণঃ | 
যঃ প্রন্ষরত্যবিরতং পরিপূর্ণরূপঃ 
শ্রেয়ঃ সমে দিশতু শ।শ্বাতিকং মুকুন্দঃ |” 
এই শ্লোকটী কুবলয়ানন্দের প্রারস্তেও আছে । তত্কৃত শৈবগ্রস্থাদির 
প্রারস্তে ঘেবূপ শিবত্তক্তি প্রকট, এ স্থলেও সেইরূপ বিষ্ণুভক্তি প্রকট দেখ! 
যায়। শৈব গ্রন্থের প্রায়স্তভে এই শ্লোকটি দেখিতে পাঁওয়] ঘায়, যথা__ 
“যস্তাহুরাগমবিদঃ পরিপূর্ণশক্তে 
বংশে কিয়ত্যপি নিবিষ্টমংপ্রপঞ্চম্‌। 
তস্মৈ তমালরুচি ভাস্কুর করায় 
নারায়ণীসহচরায় নমঃ শিবায় ||” 
দীক্ষিত বিষণ ও শিবকে অভিন্ন বলিয়াই জানিতেন, ইহ! তাহারই প্রমাণ । 
সাম্প্রদায়িকতা তাহার হৃদয়ে স্থান পাইতে পারে না । তিনি অদৈতবাদী | 
তাহার পক্ষে শিব বিষণ ভেদরূপ কুসংস্কার থাকিতে পারে ন। | “মধ্ব-তন্ত- 
মুখমদ্দনের” প্রথম শ্লোকেও বলিয়াছেন যে শিব ঝ| বিষণ ধাহাকেই হউক 
যেব্যক্তি সগ্ণ ব্রঙ্ঘভাবে উপাসনা করে, তাহার সহিত কোনও বিরোধ নাই 
এবং বিষণ ভক্তের সহিতও তাহার কোনও বিরোধ নাই। যাদবাভ্যুদয়ের 
ভাষ্যে৫ তিনি শ্রারুষ্ধের স্তব করিয়াছেন। যথা- 
তত্ব ব্রহ্গনত্রণাপি চ বিমৃশত।ং ভাস্তিবিশ্রান্তিমস্তি 
প্রত্েরাচীধযরত্বৈরপি পরিজগৃহে শঙ্করাদোস্তদেব । 
তথা পান্গ্রহাদেব তরুণেন্দুশিখামণেঃ 
অদ্বৈতবাঁসন। পুংসমাঁবিতবতি নানাথ। 11৮ 
( শিব(কমণি-দীপিকা। ) 


৭০৮ বেদান্ত-দর্শনের ইতিহাস । 


“অব্যাদাপূরযদ্বংশমব্যাজমধুরস্মিতম্‌। 
গোকুলাহচরংধাম গোপিকা নেত্রমোহনম্‌ ॥” 

দীক্ষিত প্রধান চারি মতে ব্রন্মনত্রের টীকা প্রণয়ন করিয়াছেন। শ্রীরাম 
স্থজের মতানুসারে “নয়ময়খ-মালিকা” নামক নিবন্ধে ব্রহ্ন্ুত্র ব্যাখ্যাত 
হইয়াছে । মধ্বমত, “ন্তা য়মুক্তাবলী” ও তাহার স্বরত ব্যাখ্যায় প্রদত্ত হইয়াছে । 
শ্রীকণ্ডের মত, “রত্বত্রয় পরীক্ষা”ও তাহার ব্যাখ্যায় প্রদত্ত হইয়াছে । শিবার্ক- 
মণিদীপিকাঁয় শ্রীকঠের ভাষ্য ব্যাখ্য। করিয়াছেন । এই সকল গ্রন্থ তততৎ 
মতাবলম্বিগণ পাঠ করিয়া উপরূত তইবেন সন্দেহ নাই। দার্শনিক" মভে 
দীক্ষিত শঙ্করের অন্তবত্তী । ধন্মে তিনি সগ্চণত্রন্দোপাসক । বৌধহয গৃহস্থাশ্রমে 
ছিলেন বলিয়াই তিনি নিগুণ উপাসনায় চিত্তার্পণ করেন নাই । বিষ্ণুর প্রতি 
তাহার ভক্তি প্রগাঢ়, তবে শিবের প্রতি অন্থরাগ সর্বাপেক্ষ। বেশী দেখ। যায়। 
তিনি নিজেই বলিয়াছেন--“তথাপি ভক্তিস্তরুণেন্দুশেখরে |” 

দীক্ষিত পূর্বমীমাংসা শাস্ত্রে অদ্বিতীয় পণ্ডিত ছিলেন। বেদান্তের 
ব্যাখ্যান্বনারে মীমাংসার ন্যায়স্থত্র গুলির বিচার বাস্তবিকই বিম্মযাবহ । 
মীমাংসাশাস্ত্রের বিচারে তিনি সিদ্ধহস্ত ছিলেন । সমস্ত বেদান্তগ্রন্থেই তিনি 
মীমাংসার বিচার করিয়াছেন। বোধহয় ভত্কৃত বেদান্তগরন্থগুলি পড়িলেই 
মীমাংসাশাস্ত্রের তাৎপর্য গ্রহণ কর। যাইতে পারে। কল্পতরুকার অমলানন্দ 
কল্পতরুতে মীমাংসাদর্শনের ন্তায় গুলি উদ্ধার করি! বিচার করিয়াছেন, এবং 
পার্থসারথি মিশরের মত খণ্ডন করিয়ছেন। “কল্পতরুর” ব্যাখ্যাকল্পে দীক্ষিত 
পরিমলে আরও স্থবিস্তুত বিচারের উদ্ভাবন করিয়াছেন। দীক্ষিত-প্ুতি 
“বিধিরসায়ন” প্রভৃতি মীমাংসা গ্রন্থেও মীমাংসার মৃত প্রপঞ্চিত হইয়াছে । 

দীক্ষিত “শিবার্কমণি-দীপিকায়" মীমাংস। ন্যায়, ব্যাকরণ ও অলঙ্কার 
শাস্ত্রে প্রগাচ পাগ্ডিত্যের পরিচয় প্রদান কবিয়াছেন। শাঙ্করমতে বাচম্পতি, 
রামানুজমতে স্বৃরর্শন এবং মধ্বমণতে জয়তীথ ঘাঠ। সম্পাদন করিয়াছেন, 
শ্রীক্ঠের মতে দীক্ষিত “শিবীর্কন্ণিদীপিকীায়" তাহাই সম্পাদন করিষাছেন। 
স্বলবিশেষে দীক্ষিতের মণিদীপিকায় বেশ মৌলিকত। আছে । এই নিবন্ধকে 
টীক। না বলিয়। মৌলিক গ্রস্থ বলাই পঙ্দঘত। তিনি নিজে অদ্বৈতবাদী হইয়াও 
বেরূপ অসাধারণযুক্তি বলে দ্বৈতবাদ স্থাপন করিগাছেন, তাহ! বাস্তবিক 
চিত্তাকর্ষক । বোধহয় মহান্‌ চিন্তাশীলও ইহাতে বিম্মিত হইবেন । 


অপ্পয়দীক্ষিতের মতবাদ । ৭০৯ 


দীক্ষিত “শিবার্কমণি-দীপিকাঁয়” যেমন বিশিষ্টাদ্বৈত-সিদ্ধান্ত প্রতিপন্ন 
করিয়াছেন, পরিমলে সেইরূপ দৃটতার সহিত অদ্বৈতবাদের প্রতিষ্ঠা করিয়া- 
ছেন। বাচস্পতি মিশ্র যেমন ষড়দর্শনের টাকাকার এবং সকল দর্শনশাস্ত্র ব্যাখ্যা 
কল্পেই অসাধারণ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছেন, যখন যে মতের বাখ্যা 
করিয়াছেন, তখন তদন্ুকুল যুক্তির অবতারণায় অসামান্য বিচার-বুদ্ধি ও মনীষা 
প্রকাশ করিরাছেন, সেইরূপ অগ্সয়দীক্ষিতও সর্ববতন্ত্রশ্বতত্তরতার পরিচয় 
প্রদান করিয়াছেন । 

“সিদ্ধান্তলেশ সংগ্রহে” অদ্বৈতবাদী আচাধ্যগণের যে সকল স্থানে মতভেদ 
আছে, তাহ। অতি স্ুচারুরূপে বর্ণন করিয়াছেন । অদ্বৈতবাদী আচাধ্যগণের 
একজীব-বাদ, নানাজীব-বাঁদ, বিষ্বপ্রতিবিদ্ব-বাদ ও অবচ্ছিন্নবাদ এবং সাক্ষিত্ব 
প্রভৃতি বিষয়ে মতভেদ পরিলক্ষিত হয় । তিনি অতি স্পষ্টর্ূপে আচাধ্যগণের 
ত অনুবাদ করিয়। বিচার করিয়াছেন। যখন সকল আচাধ্যই অদ্বৈতবাদী 
তখন মতভেদ কেন? দীক্ষিত তদুত্তরে অতি স্ন্দর কথ বলিয়াছেন । তিনি 
বলেন-_সকল আচাষ্যই আত্মমৈত্ব ও জগতের মায়ামরত্ব অঙ্গীকার করিয়া- 
ছেন। মায়াময় অবাস্তব জগতের সন্বন্ধে স্ব স্ব বুদ্ধি অনুসারে ব্যাখ্যা 
দেওয়া আচাধ্যগণের মৌলিকতার নিদর্শন | মিথ্যার নানারূপ ব্যাখ্য। 
দেওয়ায় দোষই বাকি? এ সম্বন্ধে দীক্ষিত বলিতেছেন-__প্প্রা£ীনৈববহার- 
সিদ্ধিবিষয়েধাত্মৈক্যসিদ্ধী পরং সংনহাতিরনাদরাষ সরণয়ো নানাবিধ 
দণিত। 1” অর্থাৎ প্রাচীন আচাধ্যগণ আত্মার একত্বসিদ্ধি বিষয়েই নিভর 
করিরাছেন। আত্মার একত্ব প্রতিপাদনের জন্য বিশেষ যত্বও করিয়াছেন । 
কি কারণে ব্যবহার নিষ্পন্ন হয়ঃ তদ্দিষয়ে তাহাদের আদর বা আস্থ। ছিল না। 
তবে অল্পবুদ্ধিদের প্র বোধের জন্য ব্যবহারসিদ্ধি বিষয়ে নানাবিধ পন্থ! বা 
রীতি প্রদর্শন করিয়াছেন । সিদ্ধান্তলেশেও ব্রদ্মস্থত্রের ন্যায় চারিটী অধ্যায় 
আছে। প্রথমে-_সমন্ব়, দ্বিতীয়ে-_-অবিরোধ, তৃতীয়ে-_-সাধন ও চতুর্থে_ 
ফল নিরূপিত হইয়াছে । দিদ্ধান্তলেশে একটী বস্ত্র অভাব আছে, সেইটা 
এতিহাসিকতা। যদি এতিহাসিক দৃষ্টিতে এই গ্রন্থ রচিত হইত, তাহ! হইলে 
এই গ্রন্থের মূল্য আরও অধিক হইত। এই গ্রন্থথানি শাঙ্করমতের অভিধান 
স্বরূপ, কিন্তু ইতিহান নহে । এমন অনেক গ্রন্থের ও গ্রন্থকারের নাম 
করিয়াছেন, যাহার বিবরণ এখন পাওয়! যায় ন।। আর একটা অভাবও 


৭১০ বেদাস্ত-দর্শনের ইতিহ।স। 


পরিস্কট। সর্ধদশনসংগ্রহে যেমন বিদ্যারণ্য নিরপেক্ষভাবে সকল মতবাদ 
প্রপঞ্চিত করিয়াছেন, কোন্ওরূপ সমালোচনা দ্বার। সিদ্ধান্ত নির্ণয় করেন 
নাই, সিদবীস্তলেশেও সেই অভাব আছে। গ্রন্থখানি পাঠ করিয়। দীক্ষিত 
কোন মতের অনুমোদন করিয়াছেন, তাহা হ্ৃদয়ঙ্গম করা জ্বুকঠিন । তবে 
এ ক্ষেত্রে বক্তব্য অবশ্যই আছে । অদ্বৈতবাদী আচাধ্যগণ সকলেই শ্রীশঞ্করের 
পদাঙ্কীন্নুনরণ করিরাছেন | উপনিষদের বাক্যের স্তায় ভায়ের বাক্যও 
গম্ভীর । শাঙ্করমৃত ব্যাখ্যাচ্ছলে এইরূপ অবস্থায় মতভেদ স্বাভাবিক। সকল 
আচাধ্াই শ্রুতি-যুক্তিবলে স্বসিদ্ধান্ত স্থাপন করিয়াছেন | প্রধান “বিষয়ে 
কাহারও মতভেদ নাই । এরূপ অবস্থায় স্বসিদ্ধান্ত নিরূপণ না করির। 


পাঠকবগের বিচারাধীন রাখাই কত্তব্য | ৃ 
একজীববাদ ও নানাজীব-বাদের বিষয়ে দীক্ষিত একজীব-বাদী | বিশ্ব- 


প্রতিবিশ্ববাদ ও অবচ্ছিন্ন-বাদে তিনি বিশ্বপ্রতিবিদ্ব-বাদী | 

হ্যায়রক্ামণি ব্রহ্গস্তত্রের প্রথম অধ্যারের ব্যাখ্যা । এই গ্রন্থে অতি সরল- 
ভাষায় স্থবিস্তৃতভাবে ব্রন্ধস্থত্র ব্যাখ্যাত হইয়াছে । পূর্ববপক্ষ ও সিদ্ধান্ত উভয়পক্ষেউ 
অনেক মৌলিক যুক্তির অবতারণ। আছে । আনন্দময়াধিকরণে ( ১/১১২--১৯ 
সুত্র) তাভার যুক্তিগুলি বাস্তবিকই চমতকার । শুত্রগ্তলির ভ।ঘ। বৃত্তিকারে 
ব্যাখ্যার অন্কূল। শঞ্কর প্রথমে বৃত্তিকারের মত প্রদান করিয়! শ্রুতি- 
বাক্যবলে তাহার খণ্ডন করিয়াছেন বটে, কিন্তু স্তরের ভ:ষার তাৎ্পধ্য তাহার 
ব্যাখ্যার অঙ্গরূপ কি ন। তছিষয়ে দৃটতরভাবে কিছুই বলেন নাই | তিনি 
ভাঁঙ্বে লিখিয়াছেন -“অপরাণাপি স্ত্রাণি ঘথাসম্ভবং পুচ্ছবাকা নির্দিষ্টস্তৈব 
ব্রাহ্মণ উপপাদকানি দ্রষ্টব্যানি।” এস্থানে দীক্ষিত সবিশেষ কৃতিত্বের সহিত 
প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে হ্ত্রের ভাষাও শঙ্করের বাখ্যা্কুল। হ্ায়রক্ষ। 
মণিতে প্রথমে আনন্দময় ব্রঙ্গবাদ পূর্বপক্ষর্ূপে স্থাপন করিয়। ব্রহ্গপুচ্ছ- 
বাদ সিদ্বান্তরূপে নির্নয় করিয়াছেন। দীক্ষিত বলিরাছেন_-ঘত্ত, আনন্দময় 
ব্র্মবাদে সুত্রম্বারন্যমৃক্তং তদপি ন ঘুক্ত' | পুচ্ছত্রক্গবাদ এব সুত্রাণা স্বারসস্ত 
সম্র্ণিতত্বাং।” (ন্যায়রঞ্ষাঘণি )। আচাষা রামাস্টজ শঙ্গরের পুচ্ছত্রহ্মবাদ 
আক্রমণ করেন | শ্রীভাগ্কে তিনি বলিয়াছেন, স্থত্রের ভাষ|-তাৎপযা 
আনন্দময় ব্রদ্ধপর | দীক্ষিত এ স্থলে বামান্গজাচাখা প্রভৃতির মত নিরস্ত 
করিয়। শাঙ্করসিন্ধান্ত আরও দৃঢ়তর ভিত্তিতে স্থাপন করিয়াছেন । 


অগ্পয়দীক্ষিতের গ্রন্থের খিখরণ । ৭১১ 


পরিমলে দীক্ষিত অতিমান্গষ প্রতিভার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন । 
ভাষাবিন্তাসের চাতুষ্যে, যুক্তির (কৌশলে, বিষয়ের যথাযথ সংস্থাপনে 
দীক্ষিত সিদ্ধহত্ত। 


অগ্পয়দীক্ষিতের গ্রন্থের বিবরণ । 


দীক্ষিত ১০৪ খানি প্রবন্ধ রচন। করেন এইবপ ইতিবুন্ত আছে। অনেক 
গ্রন্থ তত্রুত বলিঘ। প্রসিদ্দি আছে । কোন কোন গ্রন্থ এখনও পাওয়া যায় 
না। কোন গ্রন্থ 'এখন৭ অপ্রকাশিত আছে । বাস্তবিক দীরক্ষিতের সম্পৃণ 
্রন্থ গুলি প্রকাশিত হওয়। আবশ্তক, কারণ এরূপ ননীষীব গ্রন্থ অপ্রকাশিত 
থাক। জাতীয কলঙ্ক। দীক্ষিত নিজেই স্বুত 'গ্ন্থাবলীর পরিচয় নিয়স্ত 


শ্লোকে প্রদান করিয়াছেন 2-- 


“শ্রীবীরবেঙ্কটপতি ক্ষোণিপালস্ত সাহাতঃ | 
কুতঃ কুবলয়ানন্দশ্চিত্রমীমাংসর। সহ ॥ 
অভিধালক্ষণাবৃভিধিবৃত্তি বুত্তিবার্তিকম্‌। 
নাদবাভ্ভারয়াখ্যায়। ব্যাখানং চ কৃতংকুতেঃ ॥ 
নামসংগ্র-নাল! চ ব্যাখ্য। তশ্যাশ্চ বিস্তৃত! ৷ 
কাকীবরদরাজশ্য দিব্য বিগ্রহবর্ণনম্‌॥ 

ব্যাখ্য। তশ্য চ সংক্লুপ্ত। নাতিসংক্ষেপবিস্তরা। 
সর্বপাপ্প্রশমূনী শ্রীরুষ্ণপ্যান-পদ্ধতিঃ ॥ 
সর্বহূর্গতি-তরণী ছূর্গ চন্দ্রকলাস্তরতিঃ | 
অদিত্য-ন্তোত্ররত্বং চ তদ্ব্যাখ্যানং চ বিস্তৃতম্‌ ॥ 
নানাপদ্যাত্ম কচতুম্মতসারাথসংগ্রহঃ | 
্যায়মুক্ত।বলী তছন্মপবাচংষ্য মতান্ুগ। ॥ 
ময়্খমানিকাহছ্াা লক্ষ্ষণাচাধ্যবত্মন। | 


৭১২ বেদাস্ত-দর্শনের ইতিহাস 


জ্ীকঠী চার্য্যপদ্ধত্যা! নিশ্মিতা মণিমাঁলিকা ॥ 
শঙ্করাচার্্যদৃষ্ট্যা চ প্রক্লৃপ্তানয়ম্জরী | 
্যায়মুক্তাবলী-ব্যাখ্য। নাতিবিস্তরস্সংগ্রহ। ॥ 
অদ্বৈতশাস্ত্রসিদ্ধাস্তলেশ-সংগ্রহ নামক । 
হ্যা়রক্ষামণিঃ সর্বস্ত্রতাৎ্পত্্যবর্ণকঃ || 
তথা পরিমলঃ কল্পতরুগৃটার্থবর্ণকঃ | 
শ্রীক্ভাঙ্কব্যাখ!। চ শিবার্কমণিদীপিক! ॥ 
শ্রীশিবানন্দলহরী শিবাদ্বৈতবিনির্ণয়ঃ ! 
রত্বত্রয়পরীক্ষা চ পঞ্চরত্বস্তবস্তথা ॥ 
তথ শিখরিণীমালা ব্রহ্গতর্কন্তবাদয়ঃ | : 
শিবতত্ববিবেকশ্চ শিবকর্ণামতংতথা ॥ 
শিবার্চনপ্রকাশার্থচন্দ্রিক৷ বালচন্দ্রিক। । 
মীমাংসায়াশ্চিত্পুটস্তথা বিধিরসায়নম্‌ ॥ 
নীমাসান্যায়নিগুট় উপক্রমপরাক্রমঃ | 
এতে চান্তে চ বহবঃ প্রবন্ধাঃ প্রাপ্থিনিশ্মিতাঃ ॥” 
রামায়ণ-তাতপধ্য-সংগ্রহ, মহাভারত-তাত্পধ্য-সংগ্রহ প্রভৃতি আরও অনেক 
প্রবন্ধ দীক্ষিত কতক বিরচিত হইয়াছে | 


অভ্লহ্হান্র শা । 


* 4 ক্ুু্রভলম্লাম্মম্্ক--ইহা "চন্দ্রাীলোক” নামক অলঙ্কার গ্রন্থের 
বিপুল ব্যাখ্যা । এই গ্রন্থ বোম্বাই নিণয়সাগর প্রেস হইতে প্রকাশিত হইয়াছে 
কুবলয়ানন্দের কোন কোনও মত পণ্ডিতরাজ জগন্নাথ কতৃক খণ্ডিত হুইয়াছে । 
কুবলয়ানন্দ বেস্কটপতিব রাজ্যকালে রচিত হয়। স্বতরাং ইহা ১৫৮৫-_-১৬১৪ 
খষ্টাব্বের মধ্যে রচিত হইয়াছে । 


ই / ্জ্র-মীমাহতাা__এই গ্রন্থে অর্থচিত্র বিচার কর! হইয়াছে। 
সবিস্তর উতৎপ্রেক্ষ। প্রকরণ পধ্যন্ত এই গ্রন্থে লিখিত হইয়াছে । দীক্ষিত নিজেই 


অগ্পয়দীক্ষিতের গ্রন্থের বিবরণ ৭১৩ 


গ্রস্থশেষে বলিয়াছেন--“অপ্যধচিত্রমীমাংস। ন মুদে কম্য মংসলা। অনূরুরিব 
তীক্ষাংশোরধেন্দুরিব ধৃজ্জটেঃ |” এই গ্রন্থের মত খণ্ডন জন্য পপ্ডিতরাজ জগন্নাথ 
“চিত্রমীমাংসাখগুন” নামক প্রবন্ধ রচন। করেন। “চিন্তরমীমাংসাথগুন” সহ 
“চিত্রমীমাৎস।” বোঙ্বাই নির্ণরসাগর প্রেস হইতে প্রকাশিত হইয়াছে । 

২০4 ন্বত্ভিলাশ্ডিকম্‌__এই গ্রন্থে অভিধা ও লক্ষণা এই ছুই বৃত্তি 
বিচারিত হইয়াছে । এই গ্রন্থে প্রতিপাদ্য বিষয় সম্পূর্ণ হয় নাই। কারণ 
প্রতিজ্ঞাত [বধ ব্যঞ্রনাবৃন্তি নিরূপিত হয় নাই । এই পুস্তক বোম্বাই নির্ণয়- 
সগর প্রেস হইতে প্রকাশিত হইয়াছে | 

5৪1 ্বাম-সহঞ্রুহ-স্ালা।-উভ। অভিধানের মতন প্রবন্ধ গ্রন্থ । 
কবিদের মৃতান্চপারী স্সেহ অন্র।গাদি পরম্পর পধ্যায়াভা শব্দগুলির ভেদের 
বিবরণ এই প্রবন্ধে লিপিবদ্ধ ভউয়াভে । দীর্সিত ইহার উপর নিজেই ব্যাখ।। 
রচন। করেন । এন ব্যাখ্য। ও প্রবন্ধ কেবল নামে মাল প্রদিদ্। বোপ হয় ইভাও 
পায়! নাষ ন।। 


ব্যান । 


৮ | স্বস্ুভ্রলাদ্কালললী হা শান্পিন্বিভভব্রলাদিম্নল্ষভ্র- 
লাদস্মালা1_ ইহ! ক্রোড়পত্রের ন্যায় রচিত। ২পটী সন্ধিপ্ধ বিষরের বিচার 
ইহাতে আছে । ই| স্বতন্ত্র গ্রন্থ এবং কাশী চৌখাম্ব। সংস্কৃত সিরিজে প্রকাশিত 
ভয়াছে | 

৬। ওশ্রাক্কত্ভ-চ্ল্িদ্রিক্কা- প্রাকৃত শব্দাঙশাসন এই গ্রন্থে আলোচিত 
হ্টয়াছে। উন্ভার উপর বৃত্তি ও উদাহরণ প্রদত্ত হইয়াছে । এই গ্রন্থ প্রকাশিত 
ভইমযাছে কিনা জান যায় নাই | 


সীলাাহা £ 


৭)। চিসভ্ত্প্ু _এই গ্রন্থখনির প্রতিপাদ্য বিষয় সম্বন্ধে কিছুই জানিতে 
পারা যায়'নাই । গ্রন্থ ছুলভ, কোথাও প্রকাশিত হয় নাই। 

৮। ভিপ্রি-ল্রসাজন্ম-ইহা বিধিত্রয়ের বিচাররূপ পছ্যে লিখিত 
প্রবন্ধ । এই সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থ কাশী চৌখাশ্বা সংস্কৃত পিরিজে প্রকাশিত হইয়াছে। 


1১৪ বেদান্ত-দর্শনের ইতিহাস । 


৯৯ / প্জু্খোশতমাোভ্কল্লী- ইহা! বিধিরসায়নের ব্যাখ্য।। এই গ্রন্থ 
স্থপ্রসিদ্ধ ও অতি.বিস্তৃত, তিন ভাগে ইহা বিভক্ত । কাশী চৌখাঙ্া৷ সংস্কত 
সিরিজে বিধিরসায়ন সহ এইগ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে । 

৯০1 উস্পভ্র-ম-সপলাক্রনম_ উপক্রম উপসংহার প্রভৃতি দেখি 
শান্্রার্থ নির্ণয় করিতে হয়। দীক্ষিত এই গ্রন্থে উপক্রমের প্রাধান্ত স্থাপন 
করিয়াছেন। বেদান্তে যেরূপভাবে উপক্রমের প্রাধান্য অন্রপারে প্রতিপাদ্য বিষয় 
নির্ণাত হইতে পারে, তাহা এই গ্রন্থে বিশেষ আলোচিত হইয়াছে । সটীক 
“উপক্রম-পরাক্রম” বেনারস সংস্কৃত সিরিজে কাশীধাম হইতে গুকাশিত 
হইয়াছে । “উপক্রম' মীমাংসাশান্ত্বের হ্যায় । উহ! বেদান্তে কিরূপ প্রধোগ হইতে 
পরে তাহ। এই গ্রন্থে বিশদভাবে আলোচন। কবায়, মীমাৎস। "9 বেদান্ত 
উভদ্ন ক্ষেত্রেই ব্যবহৃত হইতে পারে। 

৯৯ 4 নবাদ-নক্ষভ্র- সাজা উহাতে পূর্বমীমাতস। ও উত্তর মীমাংসার 
২৭টা প্রতিপাদ্য বিষষ আলোচিত হইঘাছে | অনেক বিষষ ধাহ। পূর্বে আলে!- 
চিত হয় নাই, এরূপ বিষয়ের অবতারণ। করিয়। বিচার কর। ভইম্মাছে | 
গ্রন্থের প্রারস্তে নিজেও বলিয়াছেন £__ 

“তন্ত্রান্তরেঘনুপপা দিতমর্থজাতং 
যৎ্পিদ্ধবদব্যবহৃতং ধ্বনিত চ ভাষ্যে। 
তন্য প্রসাধনমিহ ক্রিয়তে নয়োক্তয। 
বালপ্রিয়েণ মুছুবাদ কথাপথেন |” 

এই গ্রন্থে প্রথমে পূর্বমীমাংসার মাখাগ্রিহোত্র প্রস্ততি ৮টা বিষয় এবং 
জীবান্তর্যামী শক্তিবাদ প্রভৃতি বৈদান্তিক ১৯টী বিষ আলোচিত ভইয়াছে | 
দীক্ষিত এই গ্রন্থে একটী অভিনব বিষয়ের আলোচনা করিয়াছেন, ভন্ম মাখ। 
ও ত্রিপুগ্ুধারণঃ এই সকল ব্রঙ্গবিদ্ভার অন্বরূপে প্রতিপন্ন করিয়াছেন । প্রপ- 
ঞের মিথ্যাত্ব প্রভৃতিও ইহাতে নির্ণাত হইয়াছে । এই প্রবন্ধ শ্রীরঙগন 
বাণীবিলাপ প্রেস হইতে ১৯১২ খুষ্টান্দে মুদ্রিত ৭ প্রকাশিত হইযাছে | 


ন্বে্তোম্ ॥ 


৯৯ 4 শল্বিমল- ্রদস্থত্রে শাঙ্কর-ভাষ্যের ব্যাখ্য। ভামতী, ভামতীর 
ব্যাখ্যা কল্পতরু, এবং কল্পতরুর ব্যাখ্য। পরিমল | ভামতী ও কল্পতরুর গুটার্থ 


অগ্পয়দীক্ষিতের গ্রন্থের বিবরণ। ৭১৫ 


বুঝিতে হইলে পরিমল একান্ত আবশ্যক। পরিমল প্রথমে কাশী বিজয়নগর- 
সিরিজে প্রকাশিত হয়। ১৯১৭ থুষ্টাবে বোস্বাই নির্ণয়সাগর পরেন হইতে 
ভামতীকল্পতরু সহ পরিমল প্রকাশিত হইয়াছে । পরিমলে মীমাংদা-দর্শনের 
্যায়গুলি যেমন আলোচিত হইয়াছে এমনটা আর কোথায়ও দৃষ্ট হয় ন|। 


২৩। নঠাঅন্রস্ষাহ্মণি-ইহ। ব্রহ্মহ্থত্রের প্রথম অধ্যায়ের শাঙ্কর 
ভাষ্মানুযায়ী বাখ্যা। এই নিবন্ধ অদবৈতমঞ্তরী সিরিজে কুম্ঘোণ ( চুঘ00০- 
[50200 ) শ্রীবিদ্ঠ। প্রেস হইতে প্রকাশিত হইয়াছে । 


চ্$ 1 লিচ্দশুেনম্পসনহগ্রহ- ইহা অদ্বৈতবাদী আচার্যগণের 
মতবাদের অভিধান । ইহার উপরে অচ্যুত রুষ্ণানন্দ তীর্থের কৃষ্ণালঙ্কার 
নামক টাকা আছে। চারিটী পরিচ্ছেদে এই গ্রন্থ সমাপ্ত । ১৮৯৪ খুষ্টাব্ে 
কুম্তঘোণ শ্রীবিছ্। প্রেস হইতে অদ্বৈতমঞ্জরী সিরিজে সটীক সিদ্ধান্তলেশ 
প্রকাশিত হয়। কাশী চৌখাম্ব। সিরিজেও ইহ৷ প্রকাশিত হইয়াছে । কলিকাতা 
লোটাস লাইব্রেরীও বঙ্গাক্ষরে ইহা! প্রকাশ করিতে আরস্ত করিয়াছিল। 

২৯০ ॥ স্ভ্স্াল্লার্থসনহ গ্রহ - শঙ্কর, শ্রীকথ রামান্থজ, মধব প্রভৃতি 
আচাধাগণের মতবাদ অতি সংক্ষেপে সংগৃহীত হইয়াছে । ৭০টী গ্লোকে এই 
প্রবন্ধ সমাপ্ত । ম্ধ্যভারতে এহ প্রবন্ধের প্রচার আছে । দেবনাগর অক্ষরে 
এখনও ইহ প্রকাশিত হয় নাই । 


»শাজুল্স সভ্ £ 


৬ । ম্নম্সহগু?ল্রী-_ইহ। শাঙ্করমতের প্রবন্ধ, কেবল নামমাত্র 
প্রসিদ্ধ । গ্রন্থ পাওয়। ঘায় ন।। 


হঞ্ল্রন্মভি ॥ 
৮৭ | াম্মুত্তা হল্নী-_-এই পুস্তকে আনন্দতীর্থের (মধ্শচাধ্যের ) 


মতবাদ প্রপঞ্চিত হইয়াছে । ইহ। প্রসিদ্ধ গ্রন্থ। বোধহয় এখনও ইহা 
প্রকাশিত হয় নাই। এই গ্রন্থের উপর দীক্ষিত নিজেই ব্যাখ্য। প্রণয়ন 


৭১৬ বেদাস্ত-দর্শনের ইতিহাস । 


করিয়াছেন । ব্যাখ্যা! অনতিবিস্তত। সমূল টাকা মধাভারতে প্রচারিত । বোধ- 
হয় দেবনাগর অক্ষরে ঞঠখনও প্রকাশিত হয় নাই । 


্লামমান্ুভকন্মভডি £ 


৮ | ম্বঅনম্বুখ-মাভিনক। -এই প্রবন্ধে রামাঙটজের অভিম৩ 
বিবৃত হইয়াছে । এই গ্রন্থের প্রচার অতি কম। এখন উভ| দেবনাগর 
অক্ষরে মুদ্রিত ব। প্রকাশিত হর নাই । | 
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০৯ 4 শ্পিবাকমশিদ্ীম্পিক্া- ইহা শ্রীক্ ভাখোর ব্যাখ্য। । এই 
ব্যাখ্য। পরিমলের পূর্বে রচিত হইয়াছে । কারণ পরিমলের পাঞ্চরাত্র/ধিকরণে 
শিবাকমণিদীপিকার উল্লেখ আছে। “প্রপঞ্চস্তমণিদীপিকায়াং ডরষ্টব্যঃ |”* 
এস্থলে “মণিদীপিক।” শিবার্কনণিদীপিকাকেহই বুঝাইতেছে | খদি চিন্নবোন্ম ও 
চিন্নটিম্ম অভিন্ন হন, তাহ। হইলে মণিদীপিক। ১৫৭৪ খুঃ অব্দ হইতে ১৫৮৫ খৃঃ 
অবের মধ্যে রচিত হইয়াছে । শ্রীকণ্ঠের ভান্সহ শিবাককম্ণিদীপিকা ১৯০৮ 
খৃষ্টাব্দে হালাস্তনাথ শান্ত্রী মহোদয়ের সম্পাদনায় নির্ণয়পাগব প্রেসে মুদ্রিত 
হইয়| প্রকাশিত হইয়াছে । কিন্তু দুঃখের বিষর মাত্র প্রথম অধ্যায় পধ্যন্ত 
প্রকাশিত হইয়! অবশিষ্টাংশ এখনও প্রকাশিত হয় নাই। 

২০। ল্লক্ভ্র্ স্ব্ীস্ষা।--এই প্রবন্ধে শ্রীকের অটিমত বিবৃত 
হইয়।ছে । হরিহর ৪ শক্তির উপাসনার বিবরন প্রপঞ্চিত আছে । বোধহয় 
দেবনাগর অক্ষরে এখন ৪ এই গ্রন্থ প্রকাশিত হয় নাই । 


০০্পন্লস্বভ্ডি / 
২৯1 মনশিম।লিনল্ক। _শিবিশিষ্টােতণরঃ হুদ প্রীতি আট।- 
যর অভিমতান্ুঘায়ী সর্ণক্ষপ্ত প্রবন্দ। ইহ। গছ্য ও পদ্ভে লিখিত। 


* নির্ণয়পাগর সংস্করণ ১৯১৭ থুঃঅব্দের ৫৭৫ পু] দ্রষ্টব্য । 


অূপ্পয়দীক্ষিতের গ্রন্থের বিবরণ । ৭১৭ 


২২ 4 ম্পিশক্রিনীমাজা-এই প্রবন্ধ শিখরিণীচ্ছন্দে লিখিত। 
৬৪টী শ্লোকে ইহ। নিবদ্ধ। ইহাতে শিবের গুণোত্কর্ষ প্রতিপাদিত হইয়াছে | 
প্রই প্রবন্ধ ছুইভাগে বিভক্ত। শ্রুতি, পুরাণ প্রভৃতির তাত্পধ্য শিবপর, 
ইহাই এই প্রবন্ধে নির্ণীত হইয়াছে । 

২২৩4 স্পিবভস্ত্রজিন্বেক__ইহ। দীক্ষিতের প্রণীত উপরোক্ত শিখ- 
রিণীমালার স্থ প্রসিদ্ধ ব্যাখ্যাগ্রন্থ । ইহাতে শ্রুতি, স্থৃতি, পুরাণ প্রভৃতির বাক্য- 
বলে শিবের প্রাধান্য নিণীত হইয়াছে । শিবতত্ববিবেক সহ শিখরিণীমাল| 
কুস্তঘোণ ( [0001)01070010 ) শবিছ্য| প্রেস হইতে অদ্বৈতমঞ্জরী সিরিজে 
প্রকাশিত হইয়াছে । 

২৪ | ব্রন্কভ-ক্ুতিি- পুরাণ ইতিহাস (মহাভারতাঁদি) প্রভৃতিতে 
শিবপর যে সকল বাক্য আছে, তাহাঁর আলোচনা ও শিব-প্রাধান্য এই প্রবন্ধে 
নিণর কর। হইয়াছে । বসন্তুতিলকচ্ছন্দে ইহা লিখিত হইয়াছে । দ্েবনাগর 
অক্ষরে এখনও ইহ! প্রকাশিত হয় নাই। 

২০ । শ্পিবক্লাহ্বভ্ম্ব এই প্রবন্ধে শিবের উৎকধ স্থাপিত 
হইয়াছে । এই প্রবন্ধ শ্রীরঞ্গন বাণীবিলাস প্রেস হইতে প্রকাশিত হইয়াছে । 

২৬ । ল্লামাজ্-ভ্ভাঞহ্্য-হগ্রহু- এই প্রবন্ধ গদ্য ও পছ্যে 
লিখিত । ইহাঁতেও শিবের উৎকর্ষ স্থাপিত হইয়াছে । বোধহয় দেবনাগর 
অক্ষরে এখনও ইহ| প্রকাশিত হয় নাই । 

২৭1 ক্ডাব্রত্ক্ভাুগব্্য-সহ- গ্রহ এই প্রবন্ধও গদ্য পদ্যময় 
এবং ইহাতে পূর্ব প্রবন্ধের অঙগরূপ শিবোৎ্কধ স্থাপিত হইয়াছে । ইহা এখনও 
প্রকাশিত হয় নাই | 

হ৮। শ্নিআান্ৈভল্বিন্নিশয্স-এই প্রবন্ধে শিবাদ্বৈত স্থাপিত 
হইয়।ছে । ইভা এখনও প্রকাশিত হয় নাই | 

হ১১। স্পি165-া-চ্তিক্রিক্ক। শিবপুজার বিচার এই গ্রবন্ধে কর। 
ভইয়|ভে । এই প্রবন্ধের উপর দীক্ষিত “বালচন্দ্রিক।” নামক ব্যাখ্য। প্রণয়ন 
বিয়াঙছছেন। এই সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধ দেবনাগর অক্ষরে এখনও প্রকাশিত 
হয় নাভ । 

১০০ 4 শ্শিএিশ্যা্-শদ্রতি-পুরাণ প্রভৃতি হইতে শিবের ধ্যান 
বিষরক বাক্যসমূহ আহরণ করিয়া এই প্রবন্ধে বিচার করা হইয়াছে । ইহা 
প্রসিদ্ধ গ্রন্থ । দেবনাগর অক্ষরেইহ। প্রকাশিত হইয়াছে কিনা জান। যার নাই। 


রে 


৭১৮ বেদান্ত-দর্শনের ইতিহাস । 


৩৯। আআ'দিভ্যত্ল্পত্র-_ইহা ুধ্যন্তব ব্যপদেশে অন্তধ্যামী 
শিবের স্তব। ইহার উপর বিবরণ নামক ব্যাখ্যা আছে। 

২০৯ 1 সঞ্রবভজ্র্ুখখনদ্ন্বি-এই শ্রবদন্ধে মধ্বাচায্যের মতবাদ 
খণ্ডিত হইয়াছে । ভট্রোজিদীক্ষিতও স্বীর “তত্বকৌস্ত” নামক প্রবন্ধে এই 
প্রবন্ধ হইতে বাক্য উদ্ধার করিয়াছেন । এই প্রবন্ধ পন্যে লিখিত ও 
গ্সদ্ধ। বোধহয় এখনও ইহ| দেবন।গর অক্ষরে প্রকাশিত হর নাই। ইহার 
উপরে দীক্ষিত “মধবমতবিধবংসন” ন।মূক ব্যাখ্যা প্রণয়ন করেন । 

২০৩। হা।দতলাভ্ভ্যত্সক্র ভ্ঞাম্ব্য- বেদান্তদেশিক “থাদ্বাভাদয়" 
নামক কাব্য রচন। করেন। সেই কাব্যের উপরে দীক্ষিত ভাগ প্রণয়ন 
করিয়াছেন । শ্রীরঙ্গম বাঁণীবিল।স প্রেস হইতে ক্রমশঃ খণ্ডাক।রে ইহ। প্রকাশিত 
হইতেছে । 

এতদ্বাতীত পঞ্চরত্বপ্তব ও তাহার ব্যাখ্য। শিবানন্দ লহরী, দুর্গা চন্দ্রকলা- 
স্্রতি ও তদ্ব্যাখ্যা, কষ্ণধ্ানপদ্ধতি ও তদব্যাখ্য।, বরদরাজস্তব ও ব্যাখ্যা, 
আন্ম্পণ প্রভৃতি প্রবন্ধ দীক্ষিতের কী্তি। 

দীক্ষিতের অন্ঠান্ গ্রশ্থগুলি প্রকাশিত হওয়। আবশ্তক। গ্রন্থ গুলি প্রকাশিত 
হইলে বহু এতিহাপসিক বিবরণ পাওয়া যাইবে । বিশেষতঃ সাহিত্যেরও পুষ্টি 
সাধিত হইবে। 


স্বশুডন্বয £ 


অপ্পরদীক্ষিভ অদ্বৈত-বেদান্তরাজ্যে একজন প্রধন অমাত্য । আদি" 
সিদ্ধিকার মপুন্থদন সরন্বতী তাহার প্রামাণ্য অর্াকার করিয়াছেন । * 
লঘুচন্দ্রিকাকার ব্রক্গানন্দ সরস্বতী, স্থত্র, ভাষ্য, ভামতী, কল্পতরু ও পরিষল 
এই পাচখানিকেই বেদান্ত নামে অভিহিত করিয়াছেন পরিমল, সিদ্ধান্তলেশ 
৪ শিবার্কমণিদাপিক! দীক্ষিতের অক্ষবকীনি। ভাষাব মাধুষ্যে, ভাবের 
গভীরতায় ও বিষরের বিস্যাসে দীক্ষিতের গ্রন্থ পৃথিবীর সাহিত্যে উচ্চতম স্থান 
পাইতে পারে । এরপ দার্শনিক অন্তদ্্টি বিরল । সর্ব-তন্ত-স্বতন্তরত। ইহাতে 
দি দীক্ষিতকে জ্রোড়ে ধারণ করির়। ভারতমাত। রত্বগর্ভা। যেকোন 


«. মধুক্দদন ভি লি “ন্‌ক্বতন্ত্- ভাত র কর্পতরুকর পরিমলকানৈরিতি।” ৮ 


আগ্রয়দীক্ষিতের গ্রন্থের বিবরণ । ৭১৯ 


নিরপেক্গ সমালোচকই দীক্ষিতের গুণে মুগ্ধ ন। হইয়! থাকিতে পারিবেন না। 
দীক্ষিত বাচস্পতি মিশরের ন্যায় সর্ববতন্্স্বতন্ত্র। তিনি দার্শনিকের চক্রবর্তী, 
তাহার প্রতিভা সর্ববতোমুশী | 
বৈষ্ণবসম্প্রদায় অনেক বিষধর গোপনে রক্ষ। করেন। শ্রীসম্প্রদাষের 
“প্রপত্তি” সম্বন্ধে দীঙ্গিতের বিবরণ সঠিক | ইহাতে কোন প্রকার 
ভূল ভ্রান্তি নাই । বোধহঘ বৈষ্ণব বংশের সহিত সম্পর্কের জন্যই 
ভিনি বৈষ্বমত বে জানিতে পারিয়ািলেন। বেদান্তদেশিক শীবৈষ্ণব 
তাহার রচিত গ্রন্থের '। সাদবাডাদরের ) ভাগ্তা রচন। কবিয়! স্বীয় অসাধারণ 
উদ্াধতার পরিচঘ প্রদান করিয়াছেন । 
দীক্ষিতের আবির্ভাব-কীল ভারতের সাহিত্যক্ষেত্রে এক অভিনব যুগ। 
এই সমযে ব্যাকরণ, কাব্য, 9, অলঙ্কার, দর্শন প্রকৃতি সর্কাবিষয়েরই 
উন্নতি সাধিভ হইসে | ভট্টোজি দীক্ষিত ব্যাকরণে, পগ্িতরাজ জগন্নাথ 
অলগ্াবশান্ত্রে অসাধারণ প্রতিভার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। দীক্ষিতের 
মমপামযিক আনন্দ রাবৰ ম্খী “বিদ্ভাপরিণঘ এ জীবানন্দ” প্রভৃতি প্রবন্ধ 
প্রণয়ন করেন। বানকবি “রত্রকেতদ্য় ৭ স্রভদ্র। পরিণয়” প্রভৃতি প্রবন্ধের 
কন্ত।। সার্বভীম “মল্িকামরুত প্রকরণ” কর্ত।। রত্বথেট দীর্সিত কবি, 
তাতাধয শ্রীবৈষ্ণব, চন্দ্রগিরি মহাপতির গুরু । অসাধারণ পণ্ডিত খণ্ডদেব 
মীমাংপক। তিনি ভাষ্টকৌস্তভ, ভাট্রদীপিকা, ভাট্রটরহশ্য প্রভৃতি প্রবন্ধের 
প্রণেত| | পিতরাজ জগন্নাথ, '্্রাণাভরণ, রসগঙ্গাধরী, শশিসেন।) 
শন্দকৌস্তভশ।ণোত্তে্লান, ভামিনীবিল।ন, আসফখানবিলাস, মনোরমাকুচমদ্দন, : 
চিত্রমীমংসাথগ্ুন প্রহ্ততি প্রবন্ধ বচন করেন । ভট্টোজে দাক্ষিত ব্যাকরাণে 
সিদ্ধান্তকৌমুদী, শব্দকৌন্তভ, প্রৌটমনোরম্। বৈধাকরণ ভূষণ এবং বেদাস্তে 
হত্বকৌস্ভ ও বেদান্ততত্ববিবেক-টীক|-বিবরণ বলনা করেন | সম্রপুক্ধব 
শীক্ষিত “থঘাত্রাপ্রবন্ধের" প্রণেত। ॥ নীলকণ্ দীক্ষত নলচরিত, নীলকণ্ 
সিজয়, শবলীলার্ণব, শান্তিবিলান, বৈরাগ্যশতক, সভারগ্তন, কলিবিড়ম্বন, 
শিবোৎকমমঞ্জরা,  মীনাক্গীশতক, শিবপুরাণ . তাম্সত্বনিঝাকরণ প্রভৃতি 
প্রবন্ধ প্রণষন কবেন। রাহচুডামণি কমলিনীকলহংস, আনন্দরাঘব, 
ভাবনাপুরুষো তম, ৮ কাব্যদপণ, তন্ত্রশিখামণ প্রভৃতি গ্রন্থের 
প্রণেতা । বেক্ছগাধ্বরী, তাতাচাধ্যের ভাগিনেয় । তিনি উত্তরচম্পূ, হস্তিগিবিচম্পু, 
বিশ্বগ্ুণাদর্শ, না প্রছ্াম়ানন্দ নাটক প্রভৃতি প্রবন্ধ-কর্ত।। পরমহংস 


সা) 


ণ২০ বেদান্ত-দর্শনের ইতিহাস । 


সদাশিবেন্তর অধৈতবিদ্াবিল।স, বোধাধ্যাআনির্ধ্বেদ, গুরুরত্রমালিক|, ত্রঙ্গ- 
বীর্তন-তরঙ্গিনী প্রভৃতি প্রবন্ধের গ্রণেত।। 
এই সকল সমসামরিক কবি ও দার্শনিকগণ দীক্ষিতের যুগকে অলঙ্গত 
করিয়াছেন। দার্শনিক সাহিত্যক্ষেত্রে দীক্ষিত অদ্বিতীয় । বোধহয একমাত্র 
বচম্পতি মিশ্রের সহিত দীক্ষিতের তুলন।| হইতে পারে । দীক্ষিত একাধারে 
আলঙ্করিক, বৈয়াকরণ, মীমাংসক, দশনিক এ সাহিত্যিক। তিনি যাঁদ- 
বাভ্যুদয়ের বাখ্যায় নিজের অনামান্য সাহিতা-রসিকত। প্রদর্শন করিবাছেন | 
দীক্ষিতের ম্যায় অসামান্য সর্বতোমুখী প্রতিভ। পুখিবীতে বিরল। দ্বরুদ্ধ- 
ভাবের এরূপ সমন্ষ বোপহয “কোটিধ কোটিধ কোটিধ বিবলঃ |” 


আচার্য ভট্োজি-দীক্ষিত । 


( শাঙ্গরদর্শন, ১৩ শতান্দী ) 


ভন্টোজি বেদান্তে দীক্ষিতের শিহ্া। তিনি *পপ্রক্রিয়াপ্রকাশশকার কৃষ্ণ 
দীক্ষিতের নিকট ব্যাকরণ অধ্যয়ন করেন । ভটোজির প্রতিভা অসামান্য | 
তিনি “মনোরমায়” গুরুর মত খণ্ডন করেন এবং বিচার সভাষ প্ততরাজ 
জগন্নাথকে ক্রেচ্ছ বলিয়াছিলেন, তৎ্ফলে পগ্িভরাজ তাহার জাতশক্র হন। 
পণ্ডিতরাজ তীহার মতখগুন মানসে “মমোরম।-কুচমর্দন” নামক প্রবন্ধ রচন। 
করেন । জগন্নাথ কষ্ণদীক্ষিতের পুক্র কীরেশ্বর দীক্ষিতের শিঠা । 

দীক্ষিতের শিষাত্র গ্রভণ করিয়া ভট্যোজি তাহার নিকট বেদান্ত অধ্যয়ন 
করেন । কাশীধামেই ভাহার অধ্যয়ন সমাপ্র হয়। তিনি পাণিনি-স্থাত্রের 
বৃত্তি “সিদ্ধান্তকৌ মুদী” এবং কৌমুদীর ব্যাখ্য। “প্রৌটমনোরন।” রচন। করেন । 
মনোরমার উপর নানা টীক। গ্রণীত হইয়াছে । শব্রত্র:মনোরমার টীক।, 
ভৈরবী আবার শব্দরত্রের টীকা । মনোরমার অন্ত টীক। কল্পলত।। সিদ্ধান্ত- 
কৌমুদীর উপর জ্ঞানেন্্র সরস্বতীর ব্যাখ্য। আছে । সিদ্ধান্তকৌমুদী ও 
মনোরমার নানারূপ সংঙরণ আছে। 


আচাধ্য সদাশিব ব্রন্গেন্দ্র। ৭২১ 


শবকৌস্তভে দীক্ষিত পাতঞ্জল মহাভাষ্যের প্রতিপাদ্য বিষয় যুক্তি-প্রযুক্তি 
বলে সংস্থাপন করিয়াছেন । ইহা অতি বিস্তৃত গ্রন্থ । কাশী চৌখাম্ব। সংস্কৃত 
সিরিজে এই গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে । বৈয়াকরণভূষণও ব্যাকরণের গ্রন্থ। 
তিনি তত্বকৌস্ভে অদ্বৈতম্ত প্রপঞ্চিত করিয়্াছেন। তত্বকৌন্তরভ শ্রীরঙ্গম 
বাণীবিলাস প্রেস হইতে প্রকাশিত হইতেছে 1 এই গ্রন্থ কেরলি বেস্কটেন্দ্রের 
আদেশে লিখিত হয়।* এই গ্রন্থে দ্বৈতবাদীর মত নিরম্ত হ্ইয়াছে। 
শব্দকৌস্তভ যেরূপ পাণিনির টীকা, তত্বকৌস্ভও সেইরূপ শাঙ্করভাষ্যের 
বিবৃতি | বেদান্ত-তত্ববিবেক-টীকা-বিবরণ অদবৈতবাদের প্রবন্ধ । এখনও 
ইহা প্রকাশিত হয় নাই। 

দার্শনিক মতে ভাট্রোজি অদ্বৈতবাদী, ব্যাকরণ শাস্ত্রে ভট্টোজির গ্রন্থ অতি 
প্রামাণিক। সিদ্ধান্তকৌমুদী ও মনোরমার অনেকানেক টীকাই ইহার 
প্রমণ। কঞষ্চমিশ্র মনোরম।র উপর কল্পলত। নামক টীক। প্রণয়ন করেন। 
কলিকাতা তারানাথ ভর্কবাচম্পতি মহাশয় “সরল।” নামক টাক! প্রণয়ন 
কবিয়াছেন। জীবানন্দ বিদ্ভানাগরেব সংস্করণে ইভ। প্রকাশিত হইয়াছে । 


আচাধ্য সদাশিব বঙ্গেন্্। 


( ষোড়শ শতাব্দী ) 


সদাশিব ব্রদ্ষেন্ত্র স্বামী দীক্ষিতের সমসামধিক। ইনি সন্ন্যাসী ছিলেন। 
কাঁঞ্ধী কামকোটী পীঠের তিনি পীঠাধীশ ছিলেন বলিয়! অনুমিত হয়। ইহার 
রচিত “গুরুরত্বমালিকায়” ব্রহ্মবি্ভাভরণকার অদ্বৈতানন্দের বিবরণ দেখিতে 
পাওয়| যায়। অদ্বৈতানন্দ কাঁঞ্ধীর পীঠাধীশ ছিলেন। 


* তত্বকৌন্ত্রভের প্রারস্তে লিখিয়।ছেন £-_ 
“কেরলি বেস্কুটেন্্রস্ত নিদেশা দ্বিদুষাং মুদে। 
ধ্বান্তোচ্ছিত্যে পটুতরস্তন্তে তত্বকৌন্তুতঃ ॥” 


 গ্রন্থারস্তে পাওয়া যায় £-- 
“ফণি ভাধিত ভাষ্যান্ধেঃ শব্বকৌন্তুভ উদ্ধ ত2| 
শাঙ্করা দথভাষ্যাবেস্তত্বকৌ স্তভমুদ্ধরে 0” 
৪8 


৭২২ বেদাত্ত-র্শনের ইতিহাস । 


সদাশিব অদ্ৈতবিগ্যাবিলাস, বোঁধাধ্যাত্মনির্বেদ, গুরুরতুমীলিকা, 
্দ্ষকীর্ভন-তরঙ্গিনী প্রভৃতি প্রবন্ধ রচন| করেন। এই পকল গ্রন্থ এখনও 
প্রকাশিত হয় নাই। জাতীয় সাহিত্যের পুঁটি সাধন করিতে হইলে এই সকল 
প্রাচীন গ্রন্থ প্রকাশ হওয়া একান্ত প্রয়োজন । গ্রন্থগুলি প্রকাশিত হইলে 
এঁতিহাসিক তথ্যও আবিষ্কৃত হইতে পাবে। 

সদাশিব অদ্বৈতবাদী। তিনি নিগুণ ত্রহ্মবাদ প্রতিপন্ন করিবার জন্যই 
গন্থরাজি বিরচন করিয়াছেন। ইনি শঙ্করকে অনুসরণ করিয়। গ্রন্থ প্রণয়ন 
করিষাচ্েন। ইহার দত শাক্ষরমতেরই অন্নবপ | 


আচাধ্য নীলকণ সুরি । 
( ১৬শ শতাব্দী ) 


আচার্য নীলক মহাভারতের টীকাকার। মহারাষ্ট্র দেশে ইহার জন্ম। 
গোদাবরীর পশ্চিম তীরে কর্পর নামক স্থানে নীলকঠ বাম করিতেন। 
বার্ণেলমাহেব (30:06]1) বলেন-__নীলক যৌড়শ শতাব্দীতে বর্তমান ছিলেন । 
নীলকঠ অদ্বৈতবাদী এবং অদ্বৈতপক্ষেই মহাভারত ব্যাখ্যা করিয়াছেন। 
গীতা ব্যাখ্যার ( চতুর্ধরী) প্রারস্তে তিনি নিজ ব্যাখ্যাকে সম্প্রদায়ান্নমত বলিয়া 
পরিচয় দিয়াছেন, বথা__ 
*্প্রণম্য ভগবৎপাদান্‌ শ্রীধরাদীংশ্চ সদ্গুরূন্‌। 
সন্প্রদায়ান্চসারেণ গীভাব্যাখ্যাৎ সমারভে 10” 
তিনি শঙ্কর এ শ্রীধর প্রভৃতিকে প্রণাম করিয়াছেন ও সম্প্রদায়াঈসারে 
ব্যাখ্য1ও নরিরাছেন, সুতরাং তিনি অদ্বৈতবাদী। 
নীলকণ চতুর্ধর বংশে জন্মলাভ করেন। তীহার পিভার নাম গোবিন্দ- 
স্থরি। নীলককৃত মহাভারতের ব্যাখ্যার নাম “ভারতভাবদীপ”"। নীলক 
গীতার ব্যাখ্যার কোন কোন স্থলে শাস্করভাষ্য অতিক্রম করিয়াছেন । 
ধনপতি স্থরি তাহার ভাষ্যোতকর্ষদীপিকায় সেই সকল স্থল অনুবাদ করিয়। 
খগুন করিয়াছেন। ব্যাখ্যায় সামান্য পার্থক্য থাকিলেও নীলক্ঠের মত 
শঙ্করের অন্থরূপ। নীলকণের টাক1 সহ মহাভারত ১৮৬৩ খুঃ অবে' বোদ্বাইতে 


- সম 
০ সি 


আচাধ্য সদানন্দ যোগীন্দ্র। ৭২৩ 


মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়। এই সংস্করণ অনেকবার মুদ্রিত হইয়াছে । তেলেগু 
অক্ষরে চারি খণ্ডে নীলকণ্ঠের টীকা সহ মহাভারত মান্দ্রাজে ১৮৫৫--১৮৬০ খুঃ 
অব্ধের মধ্যে প্রকাশিত হয় । নীলকণ্ের পূর্বেব অঙ্ছন মিশ্র নামক একজন 
মহাভারতের টীকাকার ছিলেন। নীলকণ্ঠ কোন কোনও স্থলে অজ্জুনমিশ্রের 
উল্লেখ করিয়াছেন | নীলকণ্ঠ ও অজ্ঞন মিশ্রের টাকা সহ মহাভারত কলিকাতায় 
১৮৭৫ খুঃঅৰে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হয়। নীলকণ্ঠের গীতার 
টাকা অনেক সংস্করণে প্রকাশিত হইয়াছে । দামোদর মুখোপাধ্যায়ের গীতার 
সংস্করণে ও নির্ণয়সাগর প্রেসের সংস্করণে নীলকণ্ঠের টীক। প্রকাশিত হইয়াছে। 
নীলকঞ বেদান্তদর্শন সম্বন্ধে কোনও প্রবন্ধ লিখেন নাই, কিন্তু গীতার 


টাক। রচনা করায় তাহাকে বৈদান্তিক আচাধ্যরূপে গ্রহণ করাই 
শোভন ও সঙ্গত। 


আচাধ্য সদানন্দ যোগীন্দ্র। 


( ১৬ এ শতাব্দীর প্রথম ভাগ ) 


আচার্য সদানন্দ যোড়শ শতাব্দীর প্রথম ভাগে অবতীর্ণ হন। “বেদান্তসার” 
তাহার কীত্তি। এরূপ সরল প্রকরণগ্রস্থ অতি বিরল। সদদানন্দের কাল 
যোড়শ শতাব্দীর প্রথমভাগ। টীকাকার নৃসিংহ সরস্বতী ষোড়শ শতাব্দীর 
শেষভাগে বেদান্তনারের টীকা “স্থবোধিনী” প্রণয়ন করেন। নৃসিংহ সরস্বতী 
“স্থবোধিনীর” সমাপ্তিতে লিখিয়াছেন-_ 
“জাতে পঞ্চশতাধিকে দশশতে সংবৎসারাণাং পুনঃ | 
সঞ্জাতে দশবৎসরে প্রতুবর শ্রীশালিবাহে শকে | 
প্রাপ্থেদুন্মুখ বৎসরে শুভস্তচৌ মাসেহনুমত্যাংতিথো। 
প্রাপ্তে ভার্গববাসরে নরহরি টীকাং চকারোজ্জলাম্‌ ॥” 
এই শ্লোকে দেখিতে পাই স্থবোধিনী ১৫১৮ শকাব্ায় বিরচিত হয়। 
শকাবা! ষোড়শ শতাব্দীর প্রারস্তে রচিত হওয়ায় খৃষ্টায় ষোড়শ শতাব্দীর অস্তেই 
“স্থবোধিনী” রচিত হইয়াছে, ইহা সুস্থিত। বেদান্তপারের অন্য টীকাকার 
মীমাংসক আপদেব। তিনি সঞ্চদশ শতাবীর লোক। রামতীর্ঘস্বামীও 


৭২৪ বেদাস্ত-দর্শনের ইতিহাস । 


অন্যতম টীকাকার, তীহার অবস্থিতি কালও সপ্তদশ শতাব্দী বলিয়া অন্থমিত 
হয়। সদানন্দ অবশ্ঠই স্থবোধিনীকার নৃসিংহ সরস্বতীর পূর্ববর্তী । বেদাস্তসারে 
পঞ্চদশী হইতে বাক্য উদ্ধত হইয়াছে, স্থৃতরাং ইহা বিদ্যারণ্যের পরবর্তী । 
চতুর্দশ শতাব্দী বিগ্ভারণ্যের কাল। পঞ্চদশ শতাব্দীতে বেদাস্তসপার রচিত 
হইলে সম্ভবতঃ অগ্নয়দীক্ষিতের সিদ্ধান্তলেশে ইহার উল্লেখ থাকিত। 
সপ্তদশ শতাব্দীতে বেদান্তপারের যেরূপ প্রাধান্ত হইয়াছে, 
তাহাতে পঞ্চদশ শতাব্দীতে রচিত হইলে, সম্ভবতঃ দীক্ষিত সদানন্দের 
মতও সিদ্ধান্তলেশে সন্িবেশিত করিতেন। তাহার নামোলেখ 
উক্ত গ্রন্থে অবশ্য থাকিত। আমাদের বিবেচনয়ে সদানন্দের অবস্থিতি 
কাল ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম ভাগ (১৫০০--১৫৫০ )। ইহার অন্য হেতৃও 
আছে--সদানন্দ প্রণীত একখানি শঙ্করবিজয় আছে। মাধবের শঙ্করবিজয় 
প্রথম রচিত, ততপরে আনন্দগিরির শঙ্করবিজয় রচিত হয়, তৎপরে চিদ্ধিলাস 
শঙ্করবিজয় রচনা করেন এবং চিদ্বিলাসের পরে সদানন্দের শঙ্করবিঞয় রচিত। 
আনন্দগিরির অবস্থিতিকাল পঞ্চদশ শতাব্দী, স্থৃতরাং সদানন্দের স্থিতিকাল 
ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম ভাগ বলিয়াই অনুমিত হয়। সিদ্ধাস্তলেশে 
আনন্দগিরি-কৃত শঙ্করবিজয়ের উল্লেখ আছে । 

সদানন্দ অদ্বৈতবাদী এবং তত্প্রণীত “বেদাস্তলার” একখানি প্রকরণ 
গ্রন্থ । এরূপ সরল প্রকরণগ্রস্থ অদ্বৈত-বেদান্তে বিরল। বিষয়ের সন্গিবেশে 
ও ভাষার মাধুধ্যে গ্রন্থ অতীব উপাদেয় হইয়াছে । সদানন্দের মত শঙ্করের 
অন্গরূপ।* ম্যাকূডোনেল সাহেব লিখিয়াছেন--“সদানন্দ যোগীন্দ্রকুত বেদান্ত 
সার শান্করমতে বেদান্তের সংগ্রহ। গ্রন্থকার সদনন্দ থে যে বিশেষ বিশেষ 
অংশে শঙ্করের মত অতিক্রম করিয়াছেনঃ সে সকল স্থলে সাংখ্যমতের 
অন্ষপ্রবেশ দেখিতে পাওয়। যায় ।” 

আমর। কিন্তু বেদান্তসারে সাংখ্যমতবাদের গন্ধও পাই নাই । কেমন করি 
ম্যাকৃভোনেল সাহেব সাংখ্যমতের চিহ্ন পাইলেন তাহ! বুঝ! যায় না। বোধহয় 
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পদ 


১% . 
আচার্য নৃসিংহ সরস্বতী । ৭২৫ 


তিনি সত্ব রজঃ ও তমোগ্তণের উল্লেখ দেখিয়াই সাংখ্যমতের চিহ্ন বলিয়া 
গ্রহণ করিয়াছেন। মায়া বা প্ররতিকে শঙ্করও ত্রিগুণময়ী বলিয়াছেন। 
সাংখ্যের ত্রি্ুণ বৈদাস্তিকের অনুমোদিত । গীতার চতুর্থ অধ্যায়ের ৬ 
শ্লৌকের ভাম্যে আচার্য শঙ্কর লিখিয়াছেন-_“প্রক্কতিৎ ' ম্বাং মম বৈষ্ণবীং 
মায়াং ভ্রিগুণাত্মিকাং যস্ত। বশে সর্ধবং জগৎ বত্ততে, যয়। মোহিতঃ ন্‌ 
স্বমাতআীনং বাহ্ৃদেবং ন জানাতি, তাং প্ররৃতিং স্বামধিষ্টায় বশীকৃত্য * * 
ইত্যাদদি।” 

শৃঙহ্করও মায়াকে ত্রিগ্তণাত্মিক। সত্বরজন্তমোময়ী বলিয়। স্বীকার করিয়া- 
ছেন, সুতরাং বেদান্তনারকার সদানন্দ শাঙ্করমত অতিক্রম করেন নাই । 
এস্থলে ম্যাকডোনেল সাহেব ভূল করিয়াছেন বলিয়! মনে হয়। 

সদাঁনন্দকৃত শঙ্করবিজয়ে আচাধ্য শঙ্কররের জীবনলীল! বণিত হইয়াছে । 
ততপ্রণীত বেদান্তপারের নানারূপ সংস্করণ হইয়াছে । নির্ণয়সাগর প্রেস হইতে 
কর্ণেল জ্যাকব (0০91. ৪০০1) সাহেবের ৩য় সংস্করণ ১৯১৬ খুঃ অবে টীকাঘয় 
সহ প্রকাশিত হইয়াছে। আপদেব কৃত টীকাসহ বেদান্তস।র শ্রীরঙ্গম্‌ 
বাণীবিলাস প্রেস হইতে ১৯১১ খুঃ অন্দে প্রকাশিত হইয়াছে । কলিকাতায় 
জীবানন্দ বিগ্ভাসাগরেরও এক সংস্করণ আছে, ইহাতে সুবোধিনী ও রামতীর্থের 
বিছন্মনোরঞ্জনী টীক। আছে। কালীবর বেদান্তবাগীখ মহাশয়ও বঙ্গানুবাদ 
সহ সটাক বেদাস্তসার প্রকাশ করেন । 

বেদাস্তসার যে সর্ধত্র সমাদৃত হইয়াছিল ও প্রামাণিক গ্রন্থক্ূপে অঙ্গীকৃত 
হইত, এতগুলি টাকাই তাহার নিদর্শন। মীমাংসক আপদেব ইহার টীকা 
প্রণয়ন করিয়াও গ্রন্থের মর্ধ্যাদা বৃদ্ধি করিয়াছেন । 


আচার্য্য নৃসিংহ সরস্বতী । 
( ১৬শ শতাব্দীর শেষভাগ ) 
নৃসিংহ সরশ্বতী সদানন্দের বেদান্তসারের টাকাকার। স্থবোধিনী টীকা 
১৫১৮ শকে অর্থাৎ ১৫৯৬ খুষ্টান্দে রচিত হয়। নৃসিংহ ভগবানের 


৭২৬ বেদাস্ত-দর্শনের ইতিহাস । 


প্রেরণায় কাশীক্ষেত্রে স্বীয় স্থবোধিনী টক! প্রণয়ন করেন! তিনি স্থবোধিনীর 
সমাপ্তিতে লিখিয়াছেন £-- 

“গোবদ্ধনপ্রেরণয়। বিমুক্তক্ষেত্রে পবিত্রে নরসিংহধঘোগী | 

বেদাস্তসারস্য চকার টাকাং স্থবোধিনীং বিশ্বপতেঃ পুরস্তাৎ ॥” 
* হুবোধিনীর ভাষার চাতুধ্য অদ্ভুত। দৃষ্টান্তত্বব্ূপ স্থানবিশেষ উদ্ধৃত 
কর! হইল, যথা £-_ 

“ইহ খলু কশ্চিন্মহাপুরুষে। : নিত্যাধ্যয়ন-বিধ্যধীত-সকল-বেদরশীনাং 
চিন্সাত্রাশ্রয়-তদ্র পাদ্বঘ়।নন্দ-বিষয়ানা গ্চনির্বচনীয়-ভাবরূপাজ্ঞান-বিলসিতানন্ত- 
ভবান্ধুষ্টিতকাম্য-নিষিদ্ব-বঞ্জিত-নিত্য-নৈমিত্তিক-প্রায়শ্চিভ্তোপাসনা-কম্মভিঃ- 
সম্যক্‌ প্রসন্নেশ্বরাণা মিষ্টিকাচুর্ণাদি-সংঘর্ষিতাদর্শতলবদতিনিম্মলাশয়ানাং, নলিনী- 
দলগত-জলবিন্ুবদ্‌ হিরণ্যগভাদি স্তম্বপর্ধ্যন্তং জীবজাতং, স্বাত্সবন্মৃত্যোরা স্থাস্ত- 
গত ক্ষণভঙ্গুরং তা পত্রয়া গ্রি-সন্বহামানম নিশমাত্মন্তন্গপশ্ঠ তামতিবিবেকিনামতএব 
এহিক-অ্রক্চন্দন।দি-বিষয়ভোগেভ্যঃ আমুশ্মিক হৈরণ্যগঞ্ড দ্যমৃতভোগেভ্যশ্চ 
বাস্তাশন ইব অতি নির্ব্বিন্ন-মানসানাং, শমাদি-সাধন-সম্পন্নানামপাঁতোহধিগতা- 
খিল বেদার্থত্বাদ দেহাছ্যহস্কারপধ্যন্ত-জড়পদার্থ তদ্িলক্ষণ ন্বপ্রকাশন্বরূপে 
প্রত্যগাত্মনি ব্রহ্মানন্দত্বে সংশরাপন্নানাং তজ্জিজ্ঞাস্থন' মল্পশ্রবণেন মুলাজ্ঞান- 
নিবৃত্তি-পরমানন্দাবাপ্চি-সিদ্ধয়ে প্রকরণমারভমীণঃ  সমাপ্তিপ্রচয়গমনাদিফলক 
শিষ্টাচার-পরিপ্রাপ্তে্ট দেবতা-নমস্কার-লক্ষণ-মঙ্গলাচ«ণশ্যা বশ্কর্তৃব্য তাং প্রদর্শয়ন্‌ 
লক্ষণয়ালুবন্ধচতুষ্টঘ়ং নিরূপয়ন্‌ পরম।ত্মানং নমফ,রুতেহখণ্ডমিত্যাদিন| ।” 

এই বাক্যেই তিনি বেদান্তের তাত্পধ্য নিবেশিত করিয়াছেন । ভাষ। ও 
ভাবে নিবন্ধ অতি মনোজ্ঞ হইয়াছে । ইহাতে নৃসিংহের দা্শনিকতার পরিচয় 
পাওয়। যায়। নুসিংহের গুরুর নাম কষ্ণচানন্দ স্বামী। 


দোদব্দয় মহাচাধ্য রামানুজ দাস। 


(রামানুজ দর্শন--১৬শ শতাব্দী ) 


_. দৌদয়াচাধ্য বেদান্তদেশিক বেঙ্কটনাথের “শতদুষণী” নামক প্রবন্ধের 
টাকাকার। চগুমারুত প্রভৃতি টীকা ইহার রচিত। ইন রামানজ- 


মহাচাধ্যের গ্রন্থের বিবরণ । ৭২৭ 


মতাবলম্বী। মহাচাধ্য অপ্রয়দীক্ষিতের সমসাময়িক। বাধূলকুল-ভূষণ 
শ্ীন্র্রাসাচাধ্য ইহার গুরু । তাহার নিকট শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়াই মহাচাধ্য 
উপাধি প্রাপ্ত হন। বেদাস্তাচার্যের প্রতি ইহার ভক্তি প্রগাট। ইহার 
জন্মস্থান শোলিঙ্খর । তিনি চও্মারুতের প্রারস্তে লিখিয়াছেন-_- 
“অব্যাজসৌহৃদমশেষজনেযু সাক্ষাৎ 
নারায়ণে। নরবপুগু রুরিত্যুষীণাম্‌। 
বাচং সমর্থয়িতুমচ্য ভমেব জাতং 
শ্রীপ্রীনিবাস গ্ুরুবেশমহং ভজামি ॥” 


মহাচাধ্যের গ্রন্থের বিবরণ । 


১। চস বুল শত দৃূষণীতে বেস্কটনাথ যেরূপ অসাধারণ দার্শনিকতার 
পরিচয় দিয়াছেন, মহাচার্ধ্যও তত্প্রণীত “চগুমাঁরুত” প্রণয়নে দার্শনিক সুক্ষ 
দৃষ্টির সবিশেষ পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। চগুমারুত কলিকাতা এশিয়াটিক 
সোসাইটী হইতে বিবলিওথিকা ইপ্ডিকা সিরিজে প্রকাশিত হইতে আরম্ত 
হুইয়াছে। এখনও ইহা সম্পূর্ণ হয় নাই। আনন্দ চার” মহোদর ইহার 
সম্পাদক ছিলেন। ১৯০৩-_-১৯০৪ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত দুই খণ্ড প্রকাশিত হইয়া 
আর প্রকাশিত হয় নাই। ইহ। ছুঃখের বিষয়। সম্পূর্ণ গ্রন্থ প্রকাশিত হওয়! 
প্রয়োজন। কাঞ্ধী হইতেও এক সংস্করণ ( অসম্পূর্ণ) প্রকাশিত হইতেছে । 
মহাচার্য চগুমারুত ব্যতীত আরও বহু প্রবন্ধ রচন! করেন । 

হ। শসটদিভলিিল্তা-ন্বিভ্কস--এই প্রবন্ধে দ্বৈত ও অদ্বৈতবাদের 
মত সকল খণ্ডন করিয়াছেন। এই প্রবন্ধে তিনটা পরিচ্ছেদ আছে। 
প্রথমে, প্রপঞ্চমিথাত্র ভঙ্গ, দ্বিতীয়, জীবেশ্বরৈক্য ভঙ্গ এবং তৃতীয়ে অখত্ীর্থ 
ভঙ্গ আলোচিভ ও সিদ্ধান্তিত হইয়াছে । প্রধানতঃ অদ্বৈতবাদ খগ্ুনের জন্য 
প্রবন্ধ রচিত হইলেও প্রসঙ্গ ক্রমে দ্বৈতবাদ খণ্ডিত হইয়াছে । এই প্রবন্ধ 
এখনও প্রকাশিত হয় নাই। (১) 

০। স্ের্লিকব্র-িজ্কন্স__এই প্রবন্ধে বিশ্বাসী বিষ্ুভক্ত শ্রীবৈষচবের 
লক্ষণাবলী নির্ণীত ও বপ্িত হইয়াছে। এই প্রবন্ধ এখনও প্রকাশিত 
হয নাই । (২) 


৭২৮ বেদাস্ত-দর্শনের ইতিহাস । 


৪1 শ্পান্খ্াম্শ-্র্য-িভ্কক্স- এই নিবন্ধে বিশিষ্টাদ্বৈত-মত সমধিত 
হইয়াছে। এই নিবন্ধে ব্রহ্মস্থত্র বিশিষ্টাদ্বৈতপর ব্যাখ্যাত হইয়াছে । (৩), 

৮ | ভ্রন্কলিচ্গা-্বিভ্ক্স- এই প্রবন্ধে উপনিষদ্-্বেছ্ পরমাত্মার 
সহিত বিষ্ণুর অভিন্ত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে । আচাধ্য এই প্রবন্ধে যুক্তি 
আ্টলের অবতারণ। করিয়া বিষ্ণুর পরত্রহ্গত্ব প্রতিপাদন করিয়াছেন । (৪) 

৬। ব্রন্কুভ্র-ত্ভাতয্াপ্প্ঠাস্ন__রামান্থজের শ্রীভাঙ্তের উপরে 
এই নিবন্ধ রচিত হইয়াছে । এই নিবন্ধেও তর্কজালের সৃষ্টি করিয়া পর-মত 
খণ্ডন পূর্ববক রামান্থজ-মত স্থাপন করিয়াছেন । (৫) রি 

ন, 1 €বদ্কান্ত-লিজ্ক--এই প্রবন্ধ পাঁচটা উল্লাসে বিভক্ত। 
প্রথম উল্লাসের নাম “গুরূপসদন-বিজয়"। এই অংশে ব্রহ্গজিজ্ঞান্থ শিষোর 
আচার নিরীত হইয়াছে । শিষা ব্রঙ্গজিজ্ঞাস্থ হইয়া গুরুর প্রতি কিরূপ 
ব্যবহার করিবে তাহাই এই অংশে নিণীত ও বিচার কর! হইয়াছে । (৬) 
বেদান্তবিজয়ের পঞ্চম উল্লাসের নাঘ “বিজয়োললাস” । এই খণ্ডে বিশিষ্টাদ্বৈত 
মৃতানুসারে বিষ্ণুর পরক্রহ্গত্ব নির্ণীত হইয়াছে । (৭) 

৮। নদ বিচ্যা-ন্িবিজলস-_ এই প্রবন্ধে মভাচাধ্য অবিদ্ভার সত্তা 
অস্বীকার ও নিরসন করিয়াছেন । সদ্বি্ধা বিজয় এখন পর্যন্ত দেবনাগব 
অক্ষরে মুদ্রিত হয় নাই । (৮) 

ইহাতে নিম্ে উল্িখিত বিষয়গুলি বিচারিত হইয়াছে__ 

১। অবিদ্যাশ্রয় ভঙ্গ । ৪ | অবিদ্যা নিবর্তক ভঙ্গ ৷ 


২। অবিদ্যা লক্ষণ ভঙ্গ । ৫| অবিন্য। নিবুত্তি ভঙ্গ । 
৩। অবিচ্য। প্রকাশ ভঙ্গ | 


(১) 1190798 0০৮1, 01161)65] 11271090707 10012 08651059, ০1 সু 
নং ৪৮৫০--৪৮৫১পু2, ৩৬৩৯--৩৬৪০ দ্রষ্টবা । 
(২) 18. 0. 0. 1.7 08. ৮০1 সর নং ৪৯২৭ পৃঃ ৩৭১৯ দ্রষ্টব্য । 
(৩) ছা. 0.0. 4. 7, 08৮ ৮01] সং নং ৪৯২৮ পৃঃ ৩৭২১ দ্রষ্টব্য । 
(৪) 81. 0. 0. 11. 1 08৮ ৮০0] ৬ নং ৪১৪০ পৃঃ ৩৭৩৪ দ্রষ্টব্য | 
(৫) "11. 3.0. 81. 14086. ৮০1 জর নং ৪৯৭৬ পৃঃ ৩৭৬২ দ্রষ্টব্য । 
(৬) 11. 2. 0. ঠা. 1. 096, ০] স নং ৫০১৯ পৃ ৩৮০৩ জষ্টব্য | 
(৭) 1, তে. 0. 24. 7১. 08৮ ৮০0] সু নং ৫০২০ পৃঃ ৩৮০৪ দ্রষ্টবা | 
(৮) 1, 070. 1.1 08 ০01 যু নং ৫০৫৭ পৃঃ ৩৮৩৩ দষ্টব্য। 


আচাধ্য ব্যাসরাজ স্বামী । ৭২৯ 


৯। ভপ্পন্বিম্মদ্ক আচ্ছল্নদ্কীপ্পিকা।- ইহা উপনিষদ্বাক্য সকলের 
ব্যাখ্যা। এই প্রবন্ধ রচনা করিয়া মহাচাধ্য রামান্থজের মত স্বদৃঢ 
করিয়াছেন । মহাচা্যের গ্রন্থ রামান্ধজ-মতে বেশ প্রামাণিক । 

মতবাদে মহাচাধ্য রামান্ুজের অনুসরণ করিয়া শাঙ্করমত নিরসনের 
চেষ্টা করিয়াছেন । অদ্বৈতবাদী আচাধ্যগণ মায়া বা অবিদ্যাকে বস্তৃতঃ' 
সংরূপে গ্রহণ না! করিলেও ইহার সত্তা একেবারে অপহ্নব করেন নাই, 
মায়াকে অনির্বাচ্যা বলিয়াছেন । কিন্তু মহাচাঁধ্যের মতে অদ্বৈতবাদী 
আচাধ্যগ্রণ মায়াকে পদার্থরূপে স্বীকার করিয়াছেন । 


সুদর্শন গুরু | 
( ১৬শ--১৭শ শতাব্দী ) 


স্থদর্শন গুরু মহাচাধ্যের শিষা; অতএব সমসাময়িক । মহাঁচাধ্য ষোড়শ 
শতাব্দীর শেষভাগ হইতে সপ্তদশ শতাব্দীতে বর্তমান ছিলেন। স্থতরাং 
স্থদর্শন যোড়শের শেষভাগে অবিভূতি হন। স্থদর্শন মহাচাধ্যকূত বেদান্ত 
বিজয়ের ব্যাখা। প্রণয়ন করেন । এই ব্যাখ্যার নাম “মঙ্গলদীপিকা”। এই 
টাকা এখনও প্রকাশিত হয় নাই। * স্্দর্শনের মতের কোন বৈশিষ্ট্য 
নাই। তিনি রামানুজের মতের প্রতিষ্ঠার জন্যই টাকা প্রণয়ন করিয়াছেন। 


আচাধ্য ব্যাসরাজ স্বামী । 
অুপ্রশ্জ্ভ্রাহ্বভিজ্্রন্বালক £ 
( পূর্ণপ্রজ্ঞ-দর্শন_-১৬শ শতাব্দী ) 
আচাধ্য ব্যাসরাজ মধ্বম্তাবলম্বী। শ্রীমদ ব্রহ্মণ্যতীর্থ ইহার গুরু ছিলেন । 
জয়তীর্থাচাধ্যের “বাদাবলী” অন্ুসরণ করিয়া ব্যাসরাজ স্বীয় প্রবন্ধ “ন্যায়া স্বুত” 
রচনা করেন। পাশ্ডিত্যের হিসাবে ব্যাসরাজ অদ্বিতীয় । তিনি গ্রস্থ 


+*. [0 0. 10. 1, 08৮. ০], সর নং ৫০২১ পৃঃ ৩৮০৬ ড্রষ্টব্য। 
৫ 





৭৩০ বেদান্ত-দর্শনের ইতিহাস । 


বিরচনে অদ্ভুত পাও্িত্যের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন, সেই জন্যই তাহার 
গ্রন্থগুলিকে “ব্যাসত্রয়ম্” বল। হয়। ব্যাসরাজ জয়তীর্থাচার্যের পরবর্তী, 
স্থতরাং পঞ্চদশ শতাব্দীর পরে তাহার আবির্ভাব হয়। প্রবাদ আছে, 
মধুস্থদন সরম্বতী যখন তাহার ণন্তায়ামৃত” অদ্বৈতসিদ্ধিতে খণ্ডন করেন, তখন 
ধ্যাসরাজ বুদ্ধ। মধুস্থদন সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে বর্তমান ছিলেন। 
সম্ভবতঃ মধুস্থদন সম্রাট শাহজাহানের সমসাময়িক | মধুস্দন অগ্নয়দীক্ষিতের 
নামোল্েখ অদ্বৈতসিদ্ধিতে করিয়াছেন । * দীক্ষিতের অল্প পরেই মধুস্থদনেব 
আবিভাব। ব্যাসরাজ স্বীর় শিষা ব্যাসরামাচাধ্যকে মধুন্দনের, নিকট 
প্রেরণ করেন। ব্যাসরাম মধুন্দনের শিষ্কা হন এবং শেষে “তরঙ্রিনী” রচন। 
করিয়া মধুস্থদনেব মত খণ্ডন করেন, এরপ প্রসিদ্ধি আছে। কোধ হয় এই 
ইতিবৃত্ত সত্যমূলক | ব্যাসরাজ জয়তীর্থের পরবর্তী ও মধুস্থদানের পূর্বববস্তী, 
স্থতরাং তাহার কাল ষোড়শ শতাব্দী স্স্থিত। তিনি আনন্দতীর্থকে 
( ম্ধ্বচাধ্য ) ন্তায়ামতের মঙ্গলাচরণে প্রণাম করিযা পরে জয়তীর্থকেও প্রণাম 
করিযাছেন, ঘথা-- 


"অভ্রমৎ ভঙ্গরহিতমজড়ং বিমলং সদ|। 
আনন্দতীথমতুলং ভজে তাপত্রযাপতৎ ॥” (১1১) পৃঃ ২।) 


“চিত্রৈঃ প'দৈশ্চগন্তারৈর্বাকোমণনৈরথ িতৈঃ | 
গ্ুরুভাবং ব্ঞ্জয়ন্ত্রী ভাতি শ্ীজ়তীর্গবাক্‌ ॥” (১1১) পুঃ ৩1) 


জরতীর্থের “বাদাবলী” অন্টসরণ করিয়। ব্যাসরাজ “ম্যাযামুত” প্রণমন 
করেন, স্বতরাং ব্যাসরাজের কাল মোড়শ শতাব্দী এ বিষয়ে সংশয় নাউ । 
“ায়ামুতের” প্ররস্তে স্বীয় গুরুর নামোল্েখ ৪ বন্দন। করিয়াছেন, যথা 


“সমুৎসার্ধা তম স্থোমং সন্মাগং সম্পরকাশ্য চ। 
সদ। বিষু্পদাসক্তং সেবে ব্রহ্মণ্যভাক্করম্‌ ॥” 


শ্রীমদ ব্রহ্গণ্যতীর্থ তাহার সন্ত্যাসাশ্রমের গ্ররু । লক্ষমীনারায়ণ মুনি তাহার 
বিদ্যাগ্তরু । “ন্যায়াম়তের” প্রারস্তে ব্যাসরাজ লিখিয়াছেন__ 


* সর্ববতন্ত্ হ্বতক্গৈর্ভীমতীকান কল্পতরুকার পরিমলকারৈ: ইত্যাদি । (অদ্বৈতমিদ্ধি ) 


ব্যাসরাজ স্বামীর গ্রন্থের বিবরণ । ৭৩১ 


“জ্ঞানবৈরাগ্য ভক্তাঁদি কল্যাণগুণশালিনঃ। 
লক্ষ্ীনারায়ণমুনীন্‌ বন্দে বিদ্যাগুরূন্‌ মম ॥৮ 
ব্যাসরাজ ন্বামী “ন্যায়ামূত” ও জয়তীর্ঘাচা্যকৃত তত্বপ্রকাশিকার বৃদ্ধি 
“তাত্পধ্য-চক্দ্রিকা” ও “ভেদোজ্জীবন” নামক প্রবন্ধের কর্তা | 


" ব্যাসরাজ স্বামীর গ্রন্থের বিবরণ । 


২৯/ নু্াক্সাহ্মভ--এই গ্রন্থে প্রধানতঃ শাঙ্করমত খগুনের প্রচেষ্টা 
পরিলক্ষিত হয়। রামান্জের মত খগ্ুনের প্রচেষ্টাও ইহাতে আছে। 
ব্যাসরাজ স্বামী “আনন্দতাঁরতম্য-বাদ” প্রসঙ্গে রামানুজ-মত খগ্ডনের চেষ্টা 
করিয়াছেন, কিন্তু তাহাতে রামান্িজীয় মত প্রকৃতরূপে অন্তবাদ করিতে 
পারেন নাই । ন্তায়ামৃত চারি পরিচ্ছেদে সমাপ্ত । প্রথমে সমন্য়। দ্ধিতীয়ে 
'অবিরোধ, ভূতীয়ে সাধন ও চতুর্থে ফল নির্দিষ্ট হইয়াছে । এই গ্রন্থ ম্ধববিলাস 
বুক ডিপো হইতে টি, আর, কষ্ণাচাধ্য মহোদয়ের সম্পাদনায় ১৮২৯ শকাব্দায় 
অর্থাৎ ১৯০৮ সনে প্রকাশিত হইয়াছে । পূর্বে মধ্ববিলাস বুক ভিপো 
কুম্তঘোণে (00900150000) স্থাপিত ছিল। এখন ইহা মান্দ্রাজে 
স্থানান্তরিত হইয়াছে । ন্যায়ামৃতের উপর শ্রানিবাসতীর্থের বৃত্তি আছে। 
মধুস্থদন সরস্বতী “ন্যায়ামৃত” খণ্ডন করিলে ব্যাসরামাচাধ্য ন্যায়ামৃতের 
ব্যাখ্য।বূপে “তরঙ্গিনী” প্রণয়ন করেন । 

২। ভ্ডাশুঞ্পম্্য-চত্তিক্রক্কা--ইহ। জয়তীথাচাধ্য-কৃত “তত্বপ্রকাশি- 
কার” বৃত্তি। বৃত্তি হইলেও এই নিবন্ধে ব্যাসরাজ নানারূপ যুক্তির অবতারণ। 
করিয়াছেন। ইহাতে মৌলিকতাও আছে। এই নিবন্ধ ব্যাসরাজের 
অসাধারণ কৃতিত্বের পরিচায়ক | ইহা মধ্ববিলান বুকৃডিপো। হইতে প্রকাশিত 
হইয়াছে । 

২৩। ৫ভভত্কোজ্ভ্ঞীন্ম-_এই প্রবন্ধে দৈতবাদ সমখিত হইয়াছে । 
পঞ্চভেদও বিশেষরূপে আলোচিত ও সম্থিত হইয়াছে । এই প্রবন্ধ সংক্ষিপ্ত, 
হ্যায়ামৃত ব। তাতৎপধ্য-চক্দ্রিকার ন্যায় স্থুবৃহতৎ নহে । মধ্ববিলাস বুকৃডিপে! 
হইতে ইহ। প্রকাশিত হইয়াছে । 


ব্যাসরাজ স্বামীর মতবাদ । 


আচাধ্য ব্যাসরাজ স্বতন্তাস্বতন্ত্রবাদী । সর্বাংশেই তিনি মধ্ব-মতের 
অন্থবর্তন করিয়াছেন; স্থৃতরাং স্বতন্ত্রভাবে তাহার মতে আর কোন বিশেষত্ব 
নাই। বেদান্তদেশিক বেস্কটনাথ যেরূপ শতদুর্ষনীতে শাস্করমত খণ্ডন করিতে 
কৃতসঙ্কল্ন (রামান্থজের মত অঙ্ুদরণ করিয়া শতদূষণী বিরচিত ), ব্যাসরাজও 
সেইরূপ ন্যায়ামৃতে শঙ্করের মতবাদ খণ্ডনে বদ্ধপরিকর । মধ্বাচাষ্যের 
মতাবল্বনেই ন্যায়ামবত রচিত হইয়াছে । “ন্যায়ামুতে" ব্যাসরাজ ন্ায়মকরন্দ- 
কার আনন্দবোধাচাধ্য এবং তত্বপ্রদীপিকাকার চিৎস্থখাচধ্যের মত অনুবাদ 
করিয়া খণ্ডন করিতে সচেষ্ট হইয়াছেন । তিনি বলেন_কেবল অনুমান 
প্রমণবলেই অদ্বৈতবাদী আচাধ্যগণ দ্বৈতমিথ্যাত্ব স্থাপন করিয়াছেন । তিনি 
"্যায়ামবৃতে”  লিখিয়াছেন-__“প্রমাণংচাত্রান্ঘমানং |. বিমতংমিথ্যা দৃশ্ঠাত্বা- 
জ্জড়ত্বাৎ পরিচ্ছিনিত্বাচ্ছুক্তিরূপ্যবৎ» উত্যানন্দবোধোক্তেঃ। “অয়ংপটঃ এভৎ 
তন্ত নিষ্টাত্যন্তাভাৰ প্রতিবোগীপটত্বাদংশিত্াৎ পটান্তরবৎখ ইতি তত্ব- 
প্রদীপোক্তিঃ1৮ * তাহার মতে জগতের মিধ্যাত্ব সঙ্গত নহে । তিনি বলেন, 
মিথ্যাত্ব অনির্ধচনীয় হইলে--সদসদ্‌ বিলক্ষণত্ব মিথ্যাত্ব অঙ্গীকার করিলে 
“অপ্রসিদ্ধিদোষ” অনিবাধ্য। আচাধ্য চিত্ছুখ মিথ্যাত্বের লক্ষণ নিদ্দেখ 
করিয়াছেন-+স্বাশ্রয় নিষ্ঠাত্যন্তাভাব প্রতিযোগিত্বং ব। মিথ্যাত্বম। অথবা 
স্বাত্যন্তাভাবাধিকরণ এব প্রতীয়মানত্বম্‌ মিথ্যাত্বম্‌।” অর্থাৎ আশ্রয়রূপ 
কারণে কাধ্যের ভ্রিকালেই অভাব । কোনও দেশেই কারণে কাধ্য নাই । 
স্যায়ামৃতকার বলেন--এইরূপ মিথ্যাত্ব অঙ্গীকার করিলে অত্যন্ত বিরহ ও 
সদ্বিলক্ষণতা দোষ অপরিহাধ্য । বিবরণকার মিথ্যাত্বলক্ষণ নিদ্দেশ 
করিয়াছেন “গ্রতিপন্নোপাধৌ ভ্রিকালিক নিষেধ প্রতিঘোগিত্বং ব। মিথ্যাত্বম্‌।” 
ব্যাসরাজ এই লক্ষণের বিরুদ্ধে বলেন। এরূপ লক্ষণ অঙ্গীকার করিলে 
প্রতীতির প্রতিষেধ্যতা অনিবাধ্য । তিন পক্ষেই জগতের অত্যন্ত অনত্যত। 
প্রতিপন্ন হয়। তাহা কখনই সঙ্গত নহে । এবং "জ্ঞান নিবত্্যত্বং বা মিথ্যাত্বম্‌ 
এই লক্গণ নির্দেশে জগতের অনিত্যত্ব নিদিষ্ট হয়, মিথ্যাত্ব নিরূপিত হয় না। 
জগতের অনিত্যত্ব মধবাচার্য্যেরও সম্মত। তিনি সিদ্ধান্তরূপে বলিয়াছেন_ 


শিস ০ ১৭ পাটি পিস ৮ স্পা শালি শিপন পপ পাশ 


* ন্যায়ামৃত ১1১--৯ম পৃষ্ঠা, বোস্বাই নির্ণ়ল।গর মংক্করণ দ্রষ্টব্য | 
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6 সস 


তম্মাৎ্থ | “অনির্ববাচ্যেহপ্রসিদ্ধাদিঃ প্রতীতে গ্রতিষেধ্যতা ৷ সাশ্রয়েহত্যন্ত- 
বিরহঃ সদ্বিলক্ষণতা তথা । ইতি পক্ষত্রয়েহত্যন্তাসত্বং স্যাদনিবারিতং ৷ 
ধীনা শ্যত্বেত্বনিত্যত্বমেবস্থান্নমৃাত্মতা” ৷ ম্মত্বত্যস্তাসত্বমেব মিথ্যাত্বমিতিনাম্মৎ 
প্রতিবন্দী।” (ন্যায়ামৃত ১।২, ৪১ পৃষ্ঠা )। 

৭৯ ] ৩্রহন্ম ন্িিক্ভত্তিত- “সদসদ্বিলক্ষণত্ব মিথ্যাত্ব” এই লক্ষণ সম্বন্ধে 
ব্যাসরাজ তিনটা পক্ষ নির্দেশ করিয়াছেন__সত্বাবিশিষ্টাসত্বাভাব, সত্বাত্যন্ত।- 
ভাবাসত্বাত্যস্তাভাবধশ্মদ্বয়, অথব। সত্বাত্যস্তাভাববন্ধে সত্যসত্বাত্যন্ভাববত্ব । 
প্রথম"পক্ষ যুক্তিসহ নহে। তিনি বলেন-জগৎ সদেকম্বভাব, স্কৃতরাং এ 
লক্ষণ অপ্রসিদ্ধ। সত্বাবিশিষ্ট অসত্বাভাবপক্ষ অত্যন্ত অগপ্রসিদ্ধ। দ্বিতীয় 
পক্ষও যুক্তিযুক্ত নহে । কারণ, সত্বা ও অসত্বা পরস্পর বিরহ স্বরূপ । একের 
অভাবে অপরের সত্ব অত্যন্ত আবশ্বক ; স্কুতরাঁং উভয়ের সাধন অসম্ভব । 
অর্থাৎ বিরুদ্ধধন্মের একভ্রাবস্থিতি অসঙ্গত। তৃতীয় পক্ষও সঙ্গত নহে । কারণ, 
তাহাতে অর্থান্তর ও সাধ্যবৈকল্য অবশ্যস্তাবী, বিশিষ্টের প্রসিদ্ধিও নাই । 
বিশেষণও অপ্রসিদ্ধ, স্থতরাং তৃতীয় পক্ষও যুক্তিযুক্ত নহে । মধুস্থদন সরম্বতী 
প্রথম পক্ষ অন্ধীকার করিলেও দ্বিতীয় ও তৃতীয় পক্ষ স্বীকার করিয়। সদসদ্‌ 
বিলক্ষণত্ব মিথ্যাত্ব, এই নিরুক্তি সমর্থন করিয়াছেন । 

হ। ভ্বিতীক্ম নিিল্রভ্িজ্গ_“প্রতিপন্নোগাধৌ ট্রকালিক নিষেধ 
প্রতিযোগিত্বং ব| মিথ্যাত্বম্‌।” ব্যাসরাজ বলেন_-এই লক্ষণ নির্দেশও সঙ্গত 
নহে । ত্রকালিক নিষেধ তাত্বিক হইলে অদ্বৈতহানি স্থনিশ্চিত। 

প্রাতিভাসিকতে সিদ্ধনাধন, ব্যাবহারিকত্বে তাহার তাত্বিকতার বিরোধি- 
রূপে অর্থান্তরের উৎপত্তি হয়, বাধও অপরিহাধ্য । অদ্বৈত শ্রুতিনকল 
অতাত্বিকের বোধক, স্কৃতরাং সেই মকলেরও অত্তত্বাবেদকত্ব অনিবাধ্য ৷ 
বাবহারিকের প্রতিযোগী অপ্রাতিভাসিক প্রপঞ্চের পারমাথিকত্বও অবশ্বন্তাবী | 
আরও, নিষেধপ্রতিঘোগিত্ব কি স্ব্ূপতহঃ অথব| পর্মার্থতঃ | প্রথম পক্ষে 
শত্যাদি সিদ্ধ উত্পত্তিক অর্থ ক্রিরাসমর্থ, অবিদ্ঠোপাদান। জ্ঞানে যাহার 
নাশ হয় না এরূপ আকাশাদির ও শুক্তিরূপ্যাদির নিষেধ যোগ অনিবাধ্য। 
অত্যন্ত অসত্বের উদ্ভব অবশ্যন্তাবী । অদ্বৈতবাদী বলিয়াছেন-_“ত্রকালিক 
নিষেধ প্রতি স্বরূপেণাপণস্থরূপ্যং পারমাথিক্ত্বাকারেণ প্রাতিভাসিকবূপ্যং 
বা নিষেধ প্রতিযোগীতি 1৮ এই মতের হানি হয়, অত্যন্ত অসত্ব। স্বীকার 
করিতে হয়। কারণ শশশৃঙাদিরও এতাদৃশ অসত্ব অঙ্গীকত হইয়াছে । 


৭৩৪ বেদাস্ত-দর্শনের ইতিহাস । 


দ্বিতীয় পক্ষও যুক্তিসহ নহে। কারণ পারমাথিকত্বের বাধ হয় না। 
আবাধ্য পারমাধিকত্ব বাধ্যত্বরূপ মিথ্যাত্ব নিরূপ্য ইহ অঙ্গীকার করিতে হয়। 
ক্তরাং অন্োন্তাশ্রয়দোষ ঘটে। রজতাদ্দির স্বরূপতঃ “নান্তি নাসীৎ ন 
ভবিষ্কতি” এই প্রকারে নিষেধ প্রত্যয় অসম্ভব। রজতের পারমাধিকত্ব 
স্থস্থিত। পারমার্থিকত্বের নিষেধে অনবস্থ। অপরিহাধ্য । তিনি বলিয়াছেল্স-__ 


“স্বরূপেণ ত্রিকালন্ত নিষেধে। নাস্তি তে মতে। 
রূপ্যাদেস্তাত্বিকত্বেন নিষেধস্থাআনোইপি চ11% 


স্থতরাং ছ্বিতীর নিরুক্তিও অসঙ্গত ও অসম্ভব । মধুস্থদন সরস্বতী বলেন-- 
এই লক্ষণ নির্দেশ সমীচীন হইয়াছে। তিনি বলেন-ত্রকালিক নিষেধের 
প্রাতিভাসিকত্ব অতিরিক্ত সর্বস্বরূপত্ব এবং প্রতিযোগিত্বের স্বরূপাবচ্ছিন্নত্ব 
পারমাধিকত্বাবচ্ছিন্নত্বরূপ পক্ষদ্বয় যুক্তিযুক্ত । তীহার মতে নিষেধের 
অবধিকরণীভৃত ব্রহ্ম অভিন্ন। সুতরাং নিষেধের তাত্বিকত্বেও অদ্বৈতহানি 
হইতে পারে ন|। কারণ, ব্রহ্ম ভিন্ন বস্তু সকলের অভ্যুপগম অদ্বৈতমতে 
নাই । ন্যায়ামৃতক্ার বে সকল বুক্তির অবতারণ। করিরাছেন, মধুস্থদরন সেই 
সকল খণ্ডন করিয়াছেন। মধুস্থদনের মতবাদ প্রসঙ্গে সে সকল প্রপঞ্চিত 
হবে 

২০৫ ক্উভীম্ম মিথ্যা ন্নিক্রভন্তি__“জ্ঞাননিবর্তযত্বম্‌ বা মিথ্য।- 
ত্বম” অথাৎ জ্ঞানে যাহ নিবন্তিত হয় তাহাই মিথ্যা । ব্যাসরাজ বলেন,__এই 
লক্ষণ নিদ্দেশও অসঙ্গত। জ্ঞাননিবর্ত্যত্ব জ্ঞানত্বরূপে বিবক্ষা করিলে 
মুদগরূপতাদি নিবর্ত্য খটাদিও দৃষ্টান্ত হইতে পারে, অব্যাপ্তি দোষ অপরি- 
হাধ্য । এই দৃষ্টান্তে সাধ্যবৈকল্য অবশ্যস্তাবী, শুক্তিজ্ঞানে রজত নষ্ট 
ভইয়াছে এপ কদাপি অন্তভব হয় ন।। “এই পরিমাণকাল শক্তির অজ্ঞান 
৪ ভ্রম ছিল" এইরূপ অন্তভবে সত্য ও অজ্জঞানভ্রমের অনুভব হয়। 
ক্তরাং শুক্ত্/জ্ঞানেন তদজ্ঞানং নষ্ঘং ভ্রমশ্চ নষ্ট” ইত্যাদি অনুভবে জ্ঞাননিবতত্ 
অঙ্গীকার করিলে অভিব্যাপ্তি দোষ হয় । যে প্রকারে “রজত নাই, ছিল ন। 
ও ভবিষাতে থাকিবে ন।” এরূপ প্রত্যয়ের উদয় তয়, সেইরূপ শ্রক্ত্যজ্ঞান 
৪ ভ্রদ ছিল না এরপ প্রত্যরের উদয় হয় না। কারণ, ইহারা লক্ষ্টীভৃত নহে । 
সাক্ষির সত্যতে ৪ তদ্ভাস্য দুংখাদি মিথ্য। | সেই ভ্রমের সত্যত্তে ও তদ্ভাস্য 
রজত মাত্রের মিথ্যাত্বও সম্ভব । প্রত্যক্ষ ভ্রম পরোক্ষ প্রমাদ্বারা নিবর্তিত 
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হয় না। স্থতরাৎ পরোক্ষাপরোক্ষ সাধারণ জ্ঞানত্বের নিবর্ততকাবচ্ছেদকত্ব 
অন্ুপপন্ন। অতএব জ্ঞাননিবর্ত্যত্ব নিরুক্তি অসঙ্গত। স্মৃতি জ্ঞানত্ব ব্াপ্য। 
জ্ঞানে নিবর্তিত হইলেও সংস্কারবশে মিথ্যাত্ব ব্যবহার সম্ভব। সুতরাং 
তাহ জ্ঞানত্ব ব্যাপ্যধম্মবলে জ্ঞাননিবর্ত্ত্ব নহে। অনুভব ত্ব ব্যাপ্যধশ্মবলে 
তন্সিবর্ত্যত্ব বিবক্ষ। করিলে, যথার্থ স্বৃতিনিবর্ত্যে অযথার্থ ম্বৃতিতেও অতি- 
ব্যাপ্তি হয়। জীবন্ুক্তের অজ্ঞান সংস্কার তত্বজ্ঞান সংস্কার নিবন্ত্য । স্থতরাং 
এ স্থলে লক্ষণের অব্যাপ্তি। অতএব উহা ভ্রমোত্তর বথার্থজ্ঞান নিবর্তত্ব নহে। 
এই সুকল যুক্তিবলে “ম্বোপাদানাজ্ঞান নিবর্তক জ্ঞানবিবর্তাত্ম্” এই পক্ষও 
নিরস্ত হইল । অনাদি অধ্যাসে অব্যাপ্তি। আচাধ্য ব্যাসরাজ বলিয়াছেন £__ 


“বিজ্ঞান নাশ্যতা মিথ্য। রূপ্যাদৌ নাঙ্গতয়তে । 
কিংত্ধিষ্টানবৎসত্যেতদজ্ঞানেহ নুভয়তে ॥৮ * 


অতএব জ্ঞাননিবর্ত্যত্ব মিথ্যাত্ব এই লক্ষণ সম্ভব নভে | 

৪1 চুজ্ভুর্থ নিব্রলভ্ভিহ_-স্বাত্যন্তাভাব এব প্রতীষমানত্বম্‌” ইহাও 
অসঙ্গত। অত্যন্তাভাবের তাত্বিকত্ব, প্রাতিভাসিকত্ব, ব্যাবহারিকত্ব প্রভৃতি 
বিকল্পবলে প্রতিযোগিত্ব ম্বরূপতঃ ব। পারমার্থিক ইত্যাদি বিকল্প উত্থাপন 
করিয়। পূর্বেই ইহা দূষিত হইয়াছে । সংষোগী ব| সমবায়ি দেশে অতাক্জাভাব 
অপম্তব। সম্ভব হইচল উপাদানত্ব অন্পপন্ন হয় । সুতরাং চতুর্থ নিরুক্তিও 
অসঙ্গত | 

৮ 1 ওম নিনন্ভভ্তি- “সদ্বিবিক্তত্বম্‌ বা মিথ্যাত্বম।” ব্যাস- 
রাজ বালেন-__এস্লে “সদ্বিবিক্তত্ব অর্থে কি বুঝাইবে? সত্তা জাতিমৎ্ড। 
অথব|। অবাধ্য অথবা ব্রহ্গ, প্রথম পক্ষ অঙ্গীকার করিলে ঘটাদির সত্তাজাতি- 
মতিত্বে তদ্ভেদেব বাধাছেতু লক্ষণ অপন্তব। ব্রদ্দেতে অতিব্যাঞ্চিও হয়। 
দ্বিতীয় পক্ষ অঙ্গীকার করিলে “বাধ্যত্বাভাবশ্য অবাধ্যত্বরূপতয়। বাধ্যত্বেতরাংশ 
বৈষর্মম্‌।” তৃতীয় পক্ষেও ব্রদ্ধ ভিন্ন প্রপঞ্চ উভয়মত সিদ্ধ, সুতরাং সিদ্ধ 
সাধন দোষ হয়। সদরূপত্বাভাব বিবক্ষ! করিলে নিধশম্মক সত্রূপধশ্মরহি ত 
বরূন্ধে সদ্রূপত্বের অভাব, সুতরাং অতিব্যাপ্তি। সত্ব “সতসৎ” এইবপ 
প্রতীতিতে সত্বাশ্রিতত্বের অভিধেয়ত্বে। অভিধেয়ত্বের্ড অঙ্গীকার করায় 
বাতিচার হইত পারে না। এইপ্রকার সদ্দরপত্বাভাবশশশৃঙ্গাদি সীধারণ। 


শসা পপ শিপ শট তিশা ৮ শশী টি 





* (ন্যায়ামূত ১1১, ৪০ পৃষ্ঠা) 


সস পা সপ পাস 


৭৩৬ বেদাস্ত-দর্শনের ইতিহাস । 


স্থতরাং তাহাতেও অতিব্যাপ্তি অনিবাধ্য । অতএব “সদ্বিবিক্তত্বম এব 
মিথ্যাত্বম্” এই নিরুক্তিও অসঙ্গত। 

মধুস্থছদন এই সকল যুক্তি নিরসন করিয়া অদ্বৈতসিদ্ধিতে মিথ্যাত্ব লক্ষণ 
প্রতিপন্ন করিয়াছেন । ব্যাসরাজ শ্রুতিগুলির ব্যাখ্যাও স্বমতের অনুকূলে 
করিয়াছেন। তিনি বলেন, জগতের মিথ্যাত্ব শ্রুতির অভিমত নহে। 
শ্রুতি বদি জগতের মিথ্যাত্ব নির্দেশ করেন, তাহা হইলে শ্রুতি নিজেই মিথ্য। 
হইয়া যান; স্থতরাং শ্রুতি মিথ্যাত্বের প্রমাণ নহে । “তসন্নমিথ্যাত্বে শ্রুতি- 
মানং+ (ন্যায়ামৃত )। অদ্বৈতপর শ্রুতিগুলির * ব্যাখ্যার যথেষ্ট কষ্টকক্পনার 
আশ্রয় লইয়াছেন। পৌরাণিক বচন তুলিয়া জগতের সত্তা স্থাপন করিয়া- 
ছেন। আচাধ্য অমলানন্দ ও সিদ্ধান্ত মুক্তাবলীকার দৃষ্টিস্থষ্টিবাদী। আচাধ্য 
অমলানন্দ দৃষ্টিসমসময়া বিশ্বস্ষ্টির পক্ষপাতী দিদ্ধান্তমুক্তাবলীকারের মতে 
“দৃষ্টিরেব বিশ্বস্স্টঃ |” অবশ্যই পারমাথিক দৃষ্টিতে দৃষ্টিস্থট্টিবাদ অদ্বৈতমতের তাৎ- 
পর্ধ্য | ব্যাসরাজন্বামী দৃষ্টিস্ষটিবাদ খণ্ডন করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন £ 





“নির্বাধ প্রত্যভিজ্ঞানাদ্‌্ঞ্বং বিশ্বমিতিশ্রুতেঃ | 
স্বক্রিয়াদি বিরোধাচ্চ দৃষ্টিস্যষ্টিরনযুজ্যতে ॥" 


ব্যাসরাজ জগতের সত্যত্ব নির পণ জন্য দৃষ্টিক্টিবাদ নিরাস করিয়াছেন । 
কোন কোন অছৈতবাদী আচাধ্য কষ্টদৃষ্টিবাদী। তাহারা দৃষ্টিকগিবাদে 
দোষ প্রদর্শন করেন। তাভাদের মতে দৃষ্টিস্যট্টিবাদে জগ্রত্প্রপঞ্চের প্রাতি- 
ভাসিকত্ব, বিষয়াদি কষ্টির অপলাপ, কম্ম ও উপাসনাদি ও তৎফলের অপলাপ 
প্রভৃতি দোষের উদ্ভব হয়। তাহার! প্রপঞ্চের ব্যাবহারিক সত্ব অঙ্গীকার 
করিয়া স্বষ্টদৃষ্টিবাদ অঙ্গীকার করেন। অবশ্ঠই ব্যাসরাজ স্বামীর সহিত 
তাহাদের মতবিরোধ আছে । কারণ, তাহার! জগতের পারমার্থক সত্তা 
স্বীকার করেন না, কিন্ধ ব্যাসরাজ পারমার্থকরূপেই জগতের সত্যত্থ 
স্বীকার করিয়াছেন । 


* ন্যায়ামৃতে ব্যাসরাজ নিয্লিখিত অদ্বৈতপর শ্রুতিগুলিব ব্যাখ্যা ১ম পরিচ্ছেদে করিয়াছেন, 
ফথা--“একমেবাদ্ধিতীয়ম্‌”, “নেহনানেতি'”। এযত্রত্বস্ত”১ “নিতুতদ্দিতীয়মন্ত্ি”, “বাচারম্তণশ্রতি” 
“ইদংসব্্বং যদয়মাক্স।”) “যম্থাৎ পরংনেডি”, “মায়ামাত্রমিদম” এঅনন্থম”, “ইক্োমায়াভিঃ?, 
“অতোন্যদান্ম্‌” প্রভৃতি শ্রুতির ব্যাখা। করিয়াছেন। 

1 (স্থায়ামূত ১1৪২১ ২৯৩ পৃষ্ট। ) 


ব্যাসরাজ স্বামীর মতবাদ । ৭৩৭ 


ব্যাসরাজ স্বামী ন্যায়ামুতের প্রথম পরিচ্ছেদে জগতের মিথ্যাত্ব নিরাকরণ 
করিয়।| জগতের সত্যত্ব স্থাপন করিয়াছেন । প্রথম পরিচ্ছেদে ৬৭টা 
প্রকরণ» সুতরাং ৬ম্টা বিষয়ে বিচার করিয়াছেন । ব্যাসরাজ অদ্বৈতবাদী 
আচাধ্াগণের প্রতিপাদিত ত্রিবিধ সত্তা৪-পারমাধিক, ব্যবহারিক ৪ 
প্রাতিভাসিক অন্বীকার করির। খণ্ডন করিয়াছেন। প্রথম অধ্যায়ে জগতের 
সন্ত। প্রতিপন্ন করিয়। অনন্ত গুণশালী ভগবানই জগতের অষ্টা) উন্ভাই নির্ণাত 
হউয়াছে এবং তাহাতেই সমস্ত বেদান্তবাকোর সমন্বর হইরাছে। 

৬./ মিখ্যাজ্ মিখ্যাক্র ন্িক্্ভভ্তিহ- জগতের গিথ্য।ত্ব সম্বন্ধে 
ব্যাসরাজ অন্য আপন্তি তুলিঘাছেন । মিথ্যন্ধ মিথ্য। কি সত্য » এই আপন্তি 
মর্ধব/চাষযও তুলিবাছেন। মিথ্যা মিথ্য। হইলে পিদ্ধপাধন দোষ অপরিহীর্ধ্য | 
শ্রুতির অতত্বাবেদকত্ব এবং জগতসত্যনজ্জ অনিবাধ্য। মিথ্যাত্ব সত্য হইলে 
অদ্বৈতহানি হয়, উহ্াউ ব্যাসপরাজের অভিমত। অদ্বৈতদীপিকাকার 
নৃসিংহাশ্রম এই যোড়শ শতাব্ধীর প্রারস্তে অদ্বৈতদীপিকায়, মিথ্যাত্ব মিথ্য। 
হইলেও জগতের মিথ্যা উপপন্ন হু, ইহাই নিরূপণ করিয়াছেন । মধুনুদন 
সবস্বতী9 অদ্বৈতসিদ্ধিতে বলিয়াছেন-মিথ্যাত্্র নিথ্যাত্ পক্ষে কোনও পোষ 
নাই। তিনি বলেন_ মিথ্যা মিথা| হইলে 9 প্রপঞ্চ সত্য হইতে পারে না। 
যেস্থলে বিরুদ্ধ বস্ত্র একটী মিথ্য। সে স্থলে অপরটা তদপেক্ষ। অধিক সন্তাক 
ইহাই নিয়ত; পরন্ধ বে স্থলে বিরুদ্ধ উভষ বস্তরই মিথ্যাত্ব সে 
স্থলে একটী অপেক্ষ। অপরটা অধিক সন্বাবিশিষ্ট, এরূপ কোনও নিয়ম নাই । 
তিনি বলেন--“মিথ্যাত্বমিথ্যাত্বেহপি প্রপঞ্চ সত্যত্বান্সপপত্তেঃ | তত্্রহি বিরুদ্ধয়ো- 
ধর্্ময়োরেক মিথ্যান্তে* অপরসত্বম্‌, যত্র মিথ্যাত্বাবচ্ছেদ কমুভয়বৃত্তিন ভবেৎ।” 

৭ / হস্ত ন্বিল্ুত্তি__অদ্বৈতবাদী বলেন, বিমতং মিথা। দৃশ্াত্বাৎ। 
জড়ত্বাৎ, পরিচ্ছিন্নস্বাৎ | শ্যায়'মুতকার ব্যাসরাজ দৃশ্তত্ব নিরুক্তি সম্বন্ধে বিচার 
করিয়া খণ্ডন করিয়াছেন । তিনি বলেন, দৃশ্যত্র কি? (১) বুৃভিব্যাপ্যত্ব (২) ৰা 
ফলব্যপ্যত্ব, (৩) সাধারণ ব। (9) কদাচিৎ কথঞ্চিদ্বিময়ত্ব (৫) ব্বব্যবহারে 
স্বাতিরিক্ত সংবিদপেক্ষ। নিয়তি অথবা (৬) অন্বপ্রকাশত্ব। এইরূপ ছয়টা 
বিকল্প উত্থাপন করিয়। খণ্ডন করিয়াছেন । মধুস্থদন বলেন, কেবল “ফল- 
ব্যাপ্যত্ব” পক্ষ বিচার সহ নহে, তদ্ব্যতিরিক্ত সকল পক্ষই শোভন । 

৮৮) ভঁডক্্ব নি্রক্তি-_জড়ত্ব সম্বন্ধে ব্যার্সরাজ পাঁচটা কল্প উত্থাপন 
করিয়াছেন । জড়ত্ব অর্থে অজ্ঞাতৃত্ব ব। অজ্ঞানত্ব, অনাত্মত্বঃ অস্বপ্রকাশত্ব 
৬ 


৭৩৮ বেদাস্ত-দর্শনের ইতিহাস । 


বা পরাভিমত। কোনও পক্ষই বিচারসহ নহে। অদ্বৈতবাদীর অভিমত 
তিনি স্বীকার করিতে পারেন না। কারণ, তাহার মতে অজ্ঞাতৃত্বই জড়ত্ব। 
অদ্বৈতবাদধীর মতে অজ্ঞাতৃত্ব অন্পপন্ন। মধুস্দন বলেন-_-অজ্ঞানত্ব, অনাত্মত্ব 
বা অন্বপ্রকাশত্বই জড়ত্ব, এরূপ নিরুক্তিতে কোনও দোষ হইতে পারে না । 

৯২৯ 1 প্পভ্িচ্ডিন্বব্হর ল্িল্রভত্তি-_ ব্যাসরাজ বলেন, পরিচ্ছিন্ন্বও মিথ্যা- 
ত্বের হেতু নহে । পরিচ্ছেদ তিন প্রকার, বথ।- দেশতঃ, কালতঃ ও বস্তত: | 
বরঙ্গেতে আরোপিত উপাধির ত্রৈকালিক নিষেধ তিনি স্বীকার করেন ন|। 
দেশ পরিচ্ছেদ স্বীকার করিলে, দেশান্তবে অসন্বার উদ্ভব হয। বস্ত পরিচ্ছেদ 
স্বীকার করিলে, তাহার তাত্বিক ভেদ প্রতিযোগিত্বনিবন্ধন স্বরূপ আঁসদ্ধ 
হয়! কল্লিত ভেদপ্রতিযোগিত্বরপবন্ব অঙ্গীকার করিলেঃ আত্মাতে ব্যতিচার 
হয় । স্রতরাং কোনও পক্ষ বুক্তিযুক্ত নহে । অতএব পবিচ্ছি্নন্র দিথ্যাত্বের 
থাজেের হেতু । দেশ, কাল ৪ 


৫ 
পা 


৮৯ 


হৃতু নহে । মধুস্থদন বলন, পরিচ্ছিন্ 

বন্ত এই ভ্রিবিধ পরিচ্ছেদ । অত্যন্থাভাবপ্রতিযোগিজ্ই দেশ পরিচ্ছিননন্থ। 
দেশান্ববে অসত্ব নহে, স্বদেশমাত্র সত্যত্ত নহে । কালপরিচ্ছিন্নন্ব ৪ 
পবংসপ্রতিবোগতন্ব। কালান্তবাসস্থাদিজপ নহে) এইপ্রকার বস্থ পরিচ্ছেদ ৪ 


৯০ 1 জহম্পিত্ ন্নিলত্তি _চিতভথাচানা বলিয়াছেন, "অযংপটং 
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তন্ধউপাদান, উপাদাননিষ্ঠট অত্যন্তাভাবের প্রতিনোগিহ 

অর্থে কার্ধানহ্ব। স্থভরাৎ অশিত্র মিথ্যান্তের ভেতু। 
ব্যাসরাজ বলেন, অংশিভ হেতু নহে, গেহেতু কাধ্যকারণ অভিন্ন । 

কারণে কার্যোর9 অভাবের সিদ্ধি অবশ্স্বাকার্ধয ; ভরা সিদ্ধলাধন্দাঁম 

অপরিহাধ/। অনাশ্রিতত্র বা অন্তাশ্রিততর উপ্পন্তি করিলেও অখাজ্জারেব 

উদ্ভব ভয়। 
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ক।ধ্যকারণ অন্ভিন্ন 
হইলেও কণপ্িহভেদ অবশ্যই স্বকাব করিতে হবে) স্থুতরাণ সে স্থলে 
কাধ্যের কারণে কাধ্যাভাব অনিদ্ধ, অতএব পিদ্ধলাধন! প্রতি দোষের 
উদ্ভব হইতে পারে ন।। 

জগতেন মিথ্যা নিরূপণ অদ্বৈভবাদীর কাষ্য । নির্লিশেষ নিগুণ ব্রহ্মবাদ 
স্থাপন করিতে হইলে, জগতের মিথ্যা শিশ্ছন আবশ্তক। শ্রুতির ঘুক্তি ও 


মন্তব্য । ৭৩৯ 


অন্থভৃতিবলে অদ্বৈতবাদী আচাধ্যগণ জগতের মিথ্যাত্ব নিশ্চয় করিয়াছেন। 
পক্ষান্তরে সগ্তণ সবিশেষ ব্রহ্গবাঁদ স্থাপনে জগতের সত্যত্ব আবশ্তক। সাংখ্য- 
দর্শনে নিগুণ পুরুষবাদ স্থাপন করিতে গিয়৷ জগৎ পুরুষাশ্রিত বা ব্রন্মাত্িত 
নহে, প্রকৃতিই জগতের উপাদান, এরূপ নির্দেশ করিয়াছে । জগতের 
্দ্ধাশ্রিতত্ব স্বীকার করিলে নিগুণত্রক্ষবাদ অসম্ভব। জগতের মিথ্যাত্ব ভিন্ন 
নির্ববিশেষ ত্রহ্গবাদ স্থাপিত হইতে পারে ন।। স্থৃতর।ং €তবাদী আচাধ্যগণ 
জগতের সত্যত্ব প্রতিপাদনে সবিশেষ চেষ্টিত। জগতের সত্যন্ব শিরূপিত 
হইলেই সপ্তণব্রদ্ষবাদ সম্ভব। ন্যায়ামৃতকার ব্যাসরাজ স্বামীও তাই প্রপঞ্চ 
মিথ্যাত্ব ভঙ্গের জন্যই এত চেষ্টিত। ন্যায়ামুতের বিশেষত্ব প্রপঞ্চমিথ্যাত্ব 
নিরুক্তি খণ্ডনে । 

পদার্ের অথগুহ্বও ব্যাপরাজ স্বীকার করেন ন|। ন্তায়ামৃতের দ্বিতীয় 
পরিচ্ছেদ অখগ্ডাথবাদ নিরাকরণ বিষয়ক । ইহাতে নিগুও ব্রদ্ষবাদ নিরাকরণ 
করিয়া ভেদবাদ স্থাপন করা হইয়াছে । জীবের অণুত্বও নিরূপিত হইপ্বাছে। 
জীব ব্রন্মের অংখ। তৃতীয় পরিচ্ছেদে শাঙ্করমতের মনন নিদিধ্যানন প্রভৃতির 
অবণাঙ্গত্ব প্রন্ততি নিবাককৃত হইয়াছে । উপাসনাই সাধন । জ্ঞানে মুক্তি হয় ন|। 
উপাসনার কল্পে ভগবানের অন্ুগ্র্থে মুক্তি হয়। চতুর্থ পরিচ্ছেদে জীবনুক্তি 
খগুন করিয়।, *নির্ব্বশেষ আনন্দই পুরুষার্থ, এই সিদ্ধান্ত খণ্ডন করিয়া, মুক্তির 
তারতম্য নির্দেশ কয়িয়াছেন। 

মুক্তির তারতম্য থাকায় মুক্ত পুরুষের৪ তারতম্য আছে, আনন্দেরও 
তারতম্য অবশ্ঠন্তাবী। ব্যাসরাজের মতেঃ সাধনার যখন তারতম্য আছে 
তখন মুক্তির তারতম্য আছে, “তস্মাৎ সাধনতারতম্যান্ুক্তিতারতম্যম্‌।” 
মুক্তির যখন তারতম্য আছে, তখন মুক্তের৪ তারতম্য আছে। তিনি 
বলেন “তম্মাৎ ফলাধ্যায়োক্তস্তায়ৈস্তরতমভাবাপন্ন মুক্ত! ব্রহ্মরুদ্র'দি নিয়ামকো! 
ভগব।ন্‌ শ্রীপতিঃ সর্তোত্তম ইতি সিদ্ধম্‌ |” 


মন্তব্য | 
তাংপধ্য চন্দ্রিকায় শাঙ্করমত খণ্ডন করিয়। স্বমতের প্রতিষ্ঠার চেষ্ট 
আছে । মর্বাচাষোর মতান্সারেই তাত্পধ্যচন্দিক। রচিত হইয়াছে । 
ভেপোজ্জীবনে পঞ্চভেদ অলে।চিত হইয়াছে । ব্যাসরাজের ন্তায়াম্বৃত, খণ্ডন- 


৪০ বেদাস্ত-দর্শনের ইতিহাস । 


খগ্ুথাস্য, তত্বপ্রদীপিকা প্রভৃতি গ্রন্থের অনুকরণে লিখিত। গ্রন্থ অসাধারণ 
পাণ্ডিতযপূণ। এই গ্রন্থের শেষ অংশে “আনন্দতারতম্যবাদ” প্রসঙ্গে 
রামান্থজের মতের অনুবাদ কালে ভূল হইয়াছে বলিয়। মনে হয়। অবশ্যই এই 
ক্রচী তত বেশী কিছু নয়। কারণ, বৈষ্ণব সম্প্রদায় স্বীয় মত অতি গোপনে 
রক্ষ। করেন। তন্সতে দীক্ষিত ব্যক্তি ভিন্ন উহ। অপরে জানিতে পায় ন|। 
ব্যাসরাজ স্বামী মধ্বমতাবলগ্বী, স্ুতরাং শ্রীসম্প্রদায়ের মতবাদ সঠিক ভাবে 
জানিতে ন। পারিবারই সম্ভাবন| বেশী । দদ্বতবাদীর সিদ্ধান্ত আলোচন। করিতে 
হইলে ন্যায়ম্বৃত পাঠ কর। একান্ত কন্তব্য। আমাদের বিবেচনায় মধ্ধমতে 
হ্যায়ামৃতের হ্যায় এরূপ প্রম্মেবহুল আব কোনও গ্রন্থ নাভ। ন্যায়ামুত ও 
তাত্পধ্য-চন্দ্রিকার ব্যাসরাজ অসাধারণ দার্শনিকতার পরিচয় দিয়াছেন । 
দার্শনিক সুঙ্ষদৃষ্ি ও বিচানরর কৌশল সর্বত্রই *রিশ্কুট | 

যেমন শ্রীভাষ্য অপ্যরন করিলে শাঙ্গরভাষা বঝিবার স্ুবিধ। ভয়, সেহরপ 
গ্যারমূত পাঠ করিতে অদ্বৈতবাদীর মিথ্যাত্ব নিকুক্তি বুঝিবার স্বঘোগ ঘটে। 

হ্যায়ামৃতের মত মধুকুদন সরম্বতী অদ্বৈতসিদ্ধিতে খণ্ডন করেন। ব্যাস 
রাজের শিব্য রামাচ।যা আবাব তরঙ্দিনীতে মপুস্থদনের মত খগ্ডনের প্রয়াস 
পান। ব্রন্ধানন্দ সরন্বতী অরঙ্গিণাকার রামাচাবের মত নিরলন কবেন। 
এইকব্ূপে যোড়শ শতাব্দী হইতে যে দাশনিক যুদ্ধের স্থত্রপাত ভঘ, সেই যুদ্ধ 
সপ্ঠুদশ শতাব্দীর শ্যেভাগ পয্যন্ত চলিতে থাকে । 


আচাধ্য বিজ্ঞান ভিক্ষু 


শম্মলজন্বাদ- সহ খ্য নকুল ৫িদ্কান্ডব্ব।দক 
(১১৬ শতাব্দার শেন ভাগ ) 
বিজ্ঞানভিক্ষ সাখ্যাচাধা। ভিশি সাংখ্যনতের অন্থকুজে বেপান্তদনন 
্রক্ম্ুত্রর ব্যাখা। করিয়ান্ডেন । ততরুত ভাম্যের নাম এবিজ্ঞনামৃত ভাস)” | 
তিনিও শঞ্চরমত গণ্ডনে বদ্ধপরিকর | তাহার ভাগের বিশেবতধ এই যে 
তিনি শাস্্রেৰ সমন্র করিতে ভাবে সবিশেষ চেষ্ট। করিয়াছেন। এ জন্য 
ভাহাকে সমন্নঘবাদী (.8709:96১৮) বল। ঘায়। পরস্পর বিরুদ্ধমতের 


আচার্য বিজ্ঞানভিন্ষু । ৭৪১ 


সমন্বয়ের চেষ্| দার্শনিক ক্ষেত্রে একরপ অসম্ভব | বিজ্ঞানভিক্ষুর চেষ্টা প্রশংসার 
হইলেও অস্বাভাবিক বলিয়। মনে হয়। তিনি ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে 
বর্তমান ছিলেন | 

বিজ্ঞানভিক্ষু সন্ন্যাপী। “ভিক্ষু” এই উপনাম দেখিয়। তাহাকে বৌদ্ধ 
সন্গ্যাসী বলিয়া বোধ হয়। বাস্তবিক তিনি বৌদ্ধ-সন্ন্যাসী নহেন। সম্ভবতঃ 
তাহার জন্মস্থান উত্তরভারত । তিনি মতে সাংখ্যের অন্ুনরণকরিলেও ঈশ্বর- 
পরায়ণ(বিষুভক্ত) ছিলেন। “সাংখ্যপারের” প্রারস্তশ্লেরকে তিনি বিষুলুকে নমস্কার 
করিয়াছেন দেখা ঘায়। * উহাতে আত্মনিবেদনের ভাবও বেশ পরিস্ফুট । 
নিক্কাম কম্মযোগের যাহা আদর্শ তাভাও ইহার মধ্যে দেখিতে পাই | 
ঈশ্বরের প্রীতি কামনায় গ্রন্থ বিরচন নিষ্কাম কম্মযোগীরই লক্ষণ । তিনি 
“প্রবচন-ভাঙ্কের" প্রারন্তে নঙ্গলাচরণ প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন-__ 


“চিদচিদ্‌ গ্রন্থিভেদেন মোচঘ্িযো চিতোহুপি ৯। 
সাংখ্যভাষমিষেণাস্মাৎ প্রীরতাং মোক্ষাদোহরিঃ 1" 
তশ্প্রণীত “যোগবান্তিকের" সমাপ্তিতে লিখিয়াছেন-- 
“ব্যাখ্যাতশ্চ যথাশক্তি নিম্ম২সরধিয়1 ময় | 
এতেন প্রীয়তামীশো য আত্ম। সর্ববদেহিনাম্‌ ॥” 


তিনি ব্রঙ্গস্থত্রের বিজ্ঞান।মৃতভাষ্য রচনার প্রেরণ। শ্রীভগবানের নিকট 
হইতে প্রাপ্ত হন। গুরুর দক্ষিণাস্বরূপ শ্রীগ্তরুর প্রীতির জন্য বিজ্ঞানামৃত 
ভায়া রচন। করিয়াছেন । বিজ্ঞানামৃত ভাঙ্কের প্রারস্তে তিনি লিখিয়াছেন-- 
“অন্তধ্যামিগুরূদিষ্ট জ্ঞানবিজ্ঞানভিক্ষুণ।। 
্রহ্মস্থত্র খজুব্যাখ্য। ক্রিয়তে গুরুদক্ষিণ। || 
শ্রুতিস্থৃতিন্টায়বচঃ ক্ষীরান্ধিমথনোদ্ধ তম্‌। 
জ্ঞানামূতং গুরোঃ গ্রীত্যিভূদেবেভ্যে হনুদীয়তে ॥ 
বিজ্ঞ।নভিক্ষু সাংখ্যপ্রবচনভাষ্বের ভূমিকায় নিরীশর সাংখ্য সম্বন্ধে যে 
অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতেও মনে হয় তিনি ঈশ্বরপরায়ণ। তাহার 
মতে ব্রহ্গমীমাংসার ঈশ্বর প্রতিপাদনই মুখ্য উদ্দেশ্য । সাংখ্যশান্ত্রে কেবল 


৯ সত শপ শা এপস সপে সস ১: 


«. “মহাদাখ্যঃ ম্বয়স্তুষ্যো জগদহুব ঈশ্বরঃ 
সববাজ্মনে নমন্তু্মৈ বিষবে সর্ধবজিষঃবে।” 


৭8২ বেদাস্ত-দর্শনের ইতিহাস। 


পুরুষার্থসাধন আত্মসাক্ষাৎকারের হেতুভূত প্ররকতিপুরুষ বিবেচনাই মুখ্য 
উদ্দেশ্য । ব্রহ্মমীমাংসা ও যোগন্ত্রের সেশ্বরবাদ পারমার্থিক এবং সাংখ্যের 
নিরীশ্বরবাঁদ ব্যাবহারিক | 

বিজ্ঞানভিক্ষু প্রথমে বিজ্ঞানামৃত ভাব রচনা করেন। সাংখ্যপ্রবচন 
ভ'স্কের পৃর্ধ্বে এই ভান্ রচিত হয়। কারণ, প্রবচন-ভাম্ব-ভূমি কায় লিখিয়াছেন 
-"অধিকং তু ব্রহ্ষমীমাংস। ভাবো প্রপঞ্চিতমন্মাভিরিতি ”* সুতরাং 
বিজ্ঞানাম্বত ভাগ্য প্রবচনভাবের পূর্বে রচিত। “পাংখাসার” গ্রবচনভাষ্তের 
পরে বিরচিত হয়। সাংখ্যসারের প্রারস্তে তিনি লিখিয়াছেন__ 

“সাংখ্যভাঙ্কে প্রক্ুত্যাদেঃ স্বরূপং বিস্তরান্‌ ময়] । 
প্রোক্তং তম্মাৎ তদপাত্র সংক্ষেপাদেব বক্ষ্যতে ॥” 

বিজ্ঞানভিক্ষু, বেদান্তের বিজ্ঞানামুত ভাস, গীতার ভাতা, উপনিষদের ভাহা 
এবং “উপদেশ রত্বমালা” নামক প্রকরণ রচন। করেন । উপদেশ রত্রমাল। 
বিজ্ঞানামৃত ভাষোর পূর্বে রচিত হইয়াছে । কারণ, বিজ্ঞানাম্ৃত ভাষো উহার 
উল্লেখ আছে । + সাংখ্যৰতে তিনি প্রবচনভ।যা, সাংখ্যনার রচন। 
করিয়াছেন। ঘোগশাস্ে যোগবান্তিক ও ঘোগসার বিরচন করেন। সংখ্য। 
হিসাবে তিনি বেদান্তের গ্রন্থই বেশী লিখিম়ছেন | কিন্তু বেদান্তের ব্যাখ্য। 
সাংখ্যমতের অন্গুকুলেই করিয়াছেন । 

বিজ্ঞানভিক্ষুর বেশ মৌলিকতা আছে । গতান্ঈগতিক ভাবপ্রবাহে তিনি 
ভাসিয়া যান নাই, আর পল্লবগ্রাহিতাও তাহাতে নাই । তিনি যোগের 
ভাস্তে বাচম্পতির মত হইতে পৃথক মতের অবতারণা ও করিয়াছেন | বাচ- 
স্পতির মতে পুরুষের ছায়। প্রকৃতিতে পড়ে । আর বিজ্ঞানভিক্ষ বলেন-_ 
পুরুষের ছারা বেমন প্ররূতিতে পড়ে, প্রক্কতির ছায়া তেমন পুরুমে পড়ে। 
বাহা হউক, বিজ্ঞানভিক্ষুর নে মৌলিকত। আছে তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই । 
তৎ্পরে দর্শনিক অন্তদূ্টি, বিচারের কৌশল, সর্বেবাপরি সামগ্রস্তের চেষ্ট 
তাহার গ্রন্থে সুপরিস্ফুট । অবিরোধে এরূপ সমন্বয় আর কাহারও গ্রন্থে 
দেখিতে পাওয়া যার ন। | বিজ্ঞানভিক্ষু প্রতিভা ৫ পার্চিত্যির আকর। 


* প্রবচন ভাঁষ্য-_মহেশপাল সংস্করণ ১৮*৭ শকাব। ১১ পৃষ্ঠ। | 
+ বিজ্ঞান[সুত ভাষ্য--চৌথাম্ব। সংস্কৃত সিরিজ সংস্করণ ১৯*১ খৃষ্টানদের ৬২ পৃষ্ঠায় লিখিত 
ম।ছে--.অধিকংতৃপদেশরত্রমালাথা একরণে দরষ্টব্যম্‌” | 


বিজ্ঞানতিক্ষুর গ্রন্থের বিবরণ। 


(৫ন্কান্ভ মত্ডে ) 

৯। ভউসতেকম্ণ শ্রত্রসালল-_কেবল বিজ্ঞানামৃত ভাষে এই গ্রন্থের 
উল্লেখ আছে । এই প্রকরণ গ্রন্থ এখন পাওয়| যায় ন]। 

ত্রিতভ্তানাস্সভ ভ্ডাম্থ্য--এই গ্রন্থে ত্রহ্ষস্থঘ্রের সাংখ্যমতান্থুকূলে 
ব্যাখ্যা কর! হইয়াছে । কাশী চৌধাস্ব। সংস্কৃত সিরিজে সম্বৎ ১৯৫৮ অর্থাৎ 
১৯৯১ খুষ্টানে মুকুন্দ শাস্তীর সম্পাদনায় এই ভাস্ত প্রকাশিত হইয়াছে। 

৩। গীভ্ডাভ্ডাম্্-_প্রদিদ্ধি আছে যে বিজ্ঞানভিক্ষ গীতার ভাষ্য 
প্রণঘন করেন কিন্তু এই ভাষা এখন পাওয়া যার না। 

৪1 উপনিষদ ভ্ডাম্্য-ইহ। এখন পর্যন্থ প্রকাশিত হয় নাই। 
হস্ঠলিখিত অবস্থায় ইত। আছে । 


(সাহখ্যসত্ভ ) 

৮1 সাহখ্যপ্রবভনভ্ডান্ত্য-ইহ। কপিলের হ্ত্রের ব্যাখ্যা । 
কপিলঙ্থত্রের বৃত্তিকার অনিরুদ্ধ ভট্ট বিজ্ঞানভিক্ষুব পূর্ববন্তী । তিনি 
সম্ভবতঃ ১৫০০ গৃষ্টাব্ধে বর্ধমান ছিলেন । বিজ্ঞানভিক্ষ ষোড়শ শতাব্দীর 
শেষভাগে ১৫৫০--১৬৭০ ) প্রবচনভায়া রচন। করেন। 

পূর্বতন আঁচাধ্যগণ কপিলন্ত্র উদ্ধত করেন নাই। সাংখাকারিকা উদ্ধৃত 
করিয়াছেন। কপিলস্থত্র, সাংখ্যপ্রবচন ত্তত্রকারিকার অনুরূপ। অনেকে 
কপিলস্থত্রের প্রামাণিকতা ও প্রাচীনত| স্বীকার করেন না । ইউরোপীয় 
পপ্ডিতগণের মতে ইহা! পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রারস্তে (১৪০০ খুষ্টাব্ধে) বিরচিত 
হয়। * বাস্তবিক এরপ সিদ্ধান্ত সমীচীন নহে। কারিক। ও হ্বত্রের সাদৃশ্য 
ম্পষ্ট। সা'খ্যপ্রবচনভাষা কা* টাশীতে প্রকাশিত ইউয়াছে। কলিকাতায় 
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৭88 বেদান্ত-দর্শনের ইতিহাস । 


জীবানন্দ বিদ্যাসাগর মহাশয়ের এক সংস্করণ আছে। বঙ্গাুবাদসহ মহেশচন্দ্র 
পাল ম্হাঁশয় ১৯০৭ শকাব্বায় অর্থাৎ ১৮৮৫ খষ্টান্দে এক সংক্করণ প্রকাশ 
করিয়াছেন । 

৬; সাহখ্যসাক্র ইহা সাংখ্যের প্রকরণগ্রন্থ এবং গছ্যে ও পদ্ে 
রচিত । এই প্রকরণ ছুইভাগে বিভক্ত । প্রথমভাগে, তিনটী পরিচ্ছেদ 
গছ্যে লিখিত; আর উত্তরভাগে ৬্টী পরিচ্ছেদ পছ্যে লিখিত। 

এই গ্রন্থের অনেক সংঙ্গরণ হইয়াছে, কাশী হইতে এক সংস্করণ প্রকাশিত 
হউরাছে। কলিকাতায় ১৯০৯ খুষ্টাবে ৬জীবানন্দ বিদ্যাসাগর মহাশয় এক 
স্করণ প্রকাশ করিয়াছেন । বঙ্গানুবাদসহ মহেশচন্দ পাল মহাশবদ এক 
সংস্করণ প্রকাশ করিয়াছেন । 


৯ 


( আাঞগশাত্ঞে ) 
ন;1 ৫হ্া।গন্বাব্শক্ক-এই গ্রন্থ পাতঞ্ল দর্শনেব ব্যঃসভায়োর টীকা | 
ইহ| স্রবিস্তুত ও স্থপ্রসিদ্ধ। কলিকাতায় ৬জীবানন্দ বিদ্যাসাগর মহাশঘ 
১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে সভায়া যোগবান্তিক প্রকাশ কবিযান্ছেন | 


বিজ্ঞানভিক্ষর মতবাদ 


আচাধ্য শঙ্করের মতে আত্ম। এক। কষ্টির পূর্বে তিনি এক বা অদ্বিতীর় 
ছিলেন। মায়ার সাহাযো আকাশাদি প্রপঞ্চকবূপে বিব্িত হইয়াছেন । 
জগত্প্রপঞ্চ মায়িক অর্থাৎ মিথ্য।। সুতরাং তরঙ্গ অবিরত ও অপবিণামী, 
বর্গ স্বপ্রকাখরূপ। জগৎ বিবন্ভ বলিয়া সব প্রকাশ ব্রহ্ম জড়রূপে পরিণত হন না । 
অবিদ্যার বশেই 'অপরিণামী বর্গ পরিণতের ন্যায়, চিদ্রপ তরঙ্গ জডরূপে, 
অদ্বিতীয় সদ্বিতীরদ্ূপে বিভাভ হন। সমস্ত প্রপঞ্চকহি অবিদ্যোপাদান। ও 
স্বপ্নপ্রপঞ্চবৎ। অদ্দিতীর ব্রহ্ম পারমাথিক। জীব ৪ ব্রহ্ধ অভিন্ন। আর 
ভেদদৃষ্টি অবিদ্যার কল। অবিদ্যার নাশে আত্যন্তিক দুঃখ নিবৃত্তি ও 
পরমানন্দাবাপ্তি হয়। ব্রঙ্গাশ্মৈক্যজ্ঞানে জীব এ ব্রঙ্গ অভিন্নভাবে অবস্থিত 
হয় | জীব নিত্যমুক্ত । কেবল মায়ার বশেই আপনাকে বদ্ধ বলিয়া মনে করে। 
মায়া বা! আবদ্যার অস্তে জীব ব্রঙ্গদরূপে অবস্থিত হয়। কম্ম অজ্ঞানজ। 


বিজ্ঞানবিক্ষুর মতবাদ । ৭8৫ 


কর্খ মুক্তির সাক্ষাৎ্কারণ নহে, কিন্তু পরম্পরা কারণ। জ্ঞানই মুক্তির 
কারণ। 

বিজ্ঞানভিক্ষুর মতেও আত্ম। এক, ঈশ্বরপদবাচ্য ৷ স্থষ্টির পূর্ব্বে একই 
ছিলেন। মায় ঈশ্বরের শক্তি, মায়াশক্তির বলেই ঈশ্বর সর্ধেশ্বর। তিনি 
ক্লেশকন্মবিপাকাশয়াদি দ্বারা অপরামৃষ্ট। শঙ্কর বলেন- মায়! ব্রদ্দের শক্তি 
নহে, ব্রহ্ম নিগুণ নির্ন্বিশেষ। মায়া ব্রদ্ধাশ্রিত হইলেও উহা তুচ্ছ। 

বিজ্ঞানভিক্ষু মায়াকে ঈশ্ববের শক্তি বলিয়! অঙ্গীকার করিয়াছেন। স্ৃতরাং 
তাভার মতে ঈশ্বর সপ্তণ ও সবিশেষ । বিজ্ঞানভিক্ষুর মতে ঈশ্বর সশক্তিক 
হইলে? নিপ্ুণ। ঈশ্বর তাহার অন্তঃস্থ প্রকৃতি পুরুষাদ্ি শক্তির সাহায্যে 
অন্যোন্ত সংযোগবলে মৃহদাদি স্থষ্টি করেন। মাকড়স। যেমন জাল বিস্তার করে, 
ঈশ্বরের স্ষ্টিও সেইরূপ । রাজা যেমন সেবা ও অপরাধের ফল প্রদান 
করেন, ভগবানও সেইরূপ কম্মফল প্রদান করেন। ঈশ্বরই পুনরায় সমস্ত 
জীব জগৎ আত্সাতে উপসংহ্ৃত করির! অদ্বিতীয়রূপে-_একরূপে অবস্থিত হন । 
সমুদ্রে তরঙ্গ বুদ্বুদাদির ন্যার সমস্থ জীব জগৎ তাহাতে লীন হয়। সেই 
মবস্থায় ক্ষণভঙ্গুর, মাধেন্্রজাল সদৃশ সমস্ত বিকারজাত বাচারস্তন মাত্র থাকে। 
ঈশ্বর হইতে ভিন্ন কিছুই থাকে না। শ্ররতি৪ বলিয়াছেন--“সর্বংখন্দিদং ব্রহ্ধ- 
তজ্জলানিতি 1” জীবসকল সুধ্য-কিবণের ভ্যায বর্গের অংশ । প্রকৃতি, 
তাহার গ্রণ ৭ আবাদির সত্বাক্ষপ্তি ঈশ্বরের অধীন। প্রকৃতিঃ গুণ 
ও জীবাদি স্থাপ্রবস্তর ন্যায় দৃশ্য । উহাদের স্বতঃসিদ্ধত্ব নাই, স্থৃতরাং 
পারমাথিক সন্ত নাং'। জীব চৈতন্তাংশে ত্র্মের তুল্য, চৈতন্তাংশে কোনও 
বিলক্ষণত৷ নাই ২ শ্ৃরাং ঈশ্বর পঞ্কবিংশতিতত্বের আত্মা । জীব প্রাণাদির 
ন্তায় জড়রূপে অনাস্মা। নিখিল বেদাস্তবাক্যপ্রতিপাগ্চ সেই পরমা! 
পর* ব্রক্ষকে "তিনিই আমার আত্মা”_-“স ম আত্মেতি”ঃ তিনিই আমি__ 
“সোহহমিতি”রূপে, মায়া ও জীবাদি হইতে পথক্রূপে-_আত্মারূপে উপলব্ধি 
করিয়! অবিদ্যাকা মকম্মাদির ক্ষয়ে নিখিল ছুঃখ হইতে ইহজীবনেই মুক্তিলাভ 
করে। জীবন্মুক্তি বিজ্ঞানভিক্ষুর অভিমত্ত। জীব ও ব্র্মের অগ্রিষ্ফুলিঙ্গের 
হ্যায় অংশাংশিভাবই ফক্তিযুক্ত । আকাঁশাদির, জীবের বিভুত্ব বাঁ ব্যাপকত্ব 
নাই । পিতাপুন্রের ন্তায়, জীবব্রদ্ষের অবিভাগ। মোক্ষধর্মেও পুরুষ বহু 
কি এক, এই প্রশ্নে 


৭ 


৭৪৬ বেদাস্ত-দর্শনের ইতিহাস | 


“বহবঃ পুরুষ! রাজন্‌ সাংখ্যযোগবিচারিণাম্‌। 
নৈবমিচ্ছস্তি পুরুষমেকং কুরুকুলোদহ ॥৮ 
এই শ্লোকে পুরুষনানাত্ব বিচারবলে স্থাপন করিষা ব্যাসোক্ত পুরুববহত্ব 
পিতাপুভ্রের হ্যায় “অবিভাগ”রূপে প্রতিপাদিত হইয়াছে । * শ্রুতি 
বলিয়াছেন-_ 


“মায়াং তু প্ররূতিং বিগ্ান্মায়িনন্ত মহেশ্বরম্‌ । 

অশ্যাবরবভৃতৈস্ত ব্যাঞ্ধং সর্ববমিদং জগত ॥” 
গীতায়ও শ্রীভগবান্‌ বলিয়াছেন__ 

“মমৈবাংশে! জীবলোকে জীবভতঃ সনাতন+” উত্যাদি । 

শ্রুতি বলিয়াছেন__“্যথ। স্দীপ্চাৎ পাবকাৎ বিস্ুলিঙ্গাঃ সভম্রখঃ 
গ্রভবস্তে সরূপাঃ তথাক্ষরাদিবিধাঃ সোম্যভাবাঃ প্রজাধান্কে তত্রচৈবাপিষক্তি ” | 
“বালাগ্রশতভাগশ্য শতধ। কল্পিতস্য চ ভাগে! জীবঃ সবিজ্ঞে়ঃ সচানস্ত্যা 
কল্পত” ইত্যাদি । এই অংশাংশিভাব ভেদ প্রভিপাদনেব ফল। উৎসগ 
বলে অংশাংশির একরূপতা আছে বলিয়াই জ্রীবের অসংসারিত্ব, বিভুত্ব, 
সর্ববাধা রত্ব প্রভৃতি শ্রুতিতে নিদিষ্ট হইর়াছে । ভেদাভেদ বিভাগ অবিভাগপব । 
অছৈতবাদী অভেদবাক্যান্টরোধে ভেদবাকা সকলের গপাধিক ভেদপরত্ব কল্পন। 
করেন, সেইরূপ ভেদবাক্যান্তরোধে অভেদ বাকা সকলে অভেদ লক্ষণ অভেদ- 
পরত্ব নির্ণীত হইতে পারে । অবিরোধ উভবথ। সম্ভব । শ্তি ও স্মতিতে 
আছে--“যথোদকং শুদ্ধে শুদ্ধমাক্ষিপ্তং তাদগেব ভবতি । এবং মুনেধিজানত 
আত্মাভবতি গৌতম |” “নতু তদ দ্বিতীয়মন্তি, ততোহন্যদ বিভক্রম্‌ ” (শ্রুতি) । 
“অতিভক্তং চ ভতেস্থসবিভক্তমিব স্কিতম্‌। 
ব্ক্তং স এব বা ব্যক্তং স এব পুরুষঃপর; ॥”" ইতাদি। 
অবিভাগ পরত্ব অঙ্গীকার করিলেও অভেদ শব্দে লক্ষণ। হইবে-_এরূপ 

বলা যাইতে পারে না। কারণ, “ভিদি বিদারণ ইতি" বিভাগেও “ভিদিশ 
ধাতুর প্রয়োগ আছে। যদি বল ““তত্বমস্যাদি” অভেদনাক্যের মোক্ষফল শ্রুতি 
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* সমাষতন্ত্রদ্ব্যাসঃ পুরুষৈকত্বমুক্রবান্‌। 

তত্রাহং সংপ্রবক্ষ্যামি প্রসাদাদমিতৌজস: || 
বহছুনাং পুরুষানাং হি খৈকা যোনিরিষাতে । 
তথ তং পুরুষং বিশ্বমাখ্যান্যামি গুণাধিকমিতি ॥। 


বিজ্ঞানভিক্ষুর মতবাদ । ৭8৭ 


বলিয়াছেন, অভেদজ্ঞানই সম্যগজ্ঞান। বিজ্ঞান ভিক্ষু বলেন_-তাহা বলিতে 
পার না। কারণ শ্রুতি বলিয়াছেন--“পৃথগাত্মানং প্রেরিতারং চ মত্বা 
জুষ্টস্ততস্তেনামৃতত্বমেতি” ইত্যাদি । শ্রুতিই ভেদজ্ঞানের মুক্তিফলত্ব নির্দেশ 
করিয়াছেন । ভেদজ্ঞানে ঈশ্বর হইতে মায়া ও জীবের পৃথকৃত্-বিবেক-জ্ঞান 
জন্মে। সুতরাং অবিদ্যার নিবন্তকরূপে ভেদজ্ঞানের সাক্ষাৎ মোক্ষ হেতুত্ব 
আছে। শ্রুতি বলিয়াছেন--“সত্যেন লভ্যস্তপসাহ্যেষ আত্মা সম্যগ জ্ঞানেন 
্রন্ষচধ্যেণ নিত্যম্‌” ইত্যাদি । 


“প্রধানপুরুষব্যক্তকালানাং পরমং হি যৎ। 
পশ্যন্তি সবরয়ঃ শুদ্ধং তদ্িষ্ঞোঃ পরমংপদম্‌ ॥৮ 


গীতায় ভগবান্‌ বলিয়াছেন_-“ততো! মাং তত্বতো জ্ঞাত্বা বিশতে 
তদনস্তরম্‌ |” 

আর অভেদবাক্য সকলের সাক্ষাৎ অবিদ্ভ। নিবর্তকত্ব অসম্ভব, সুতরাং এ 
বাক্য সকল ত্রন্ষাত্মত। বোধক বাক্য সকলের শেষভৃত । 

অভেদ জ্ঞান সাক্ষাৎরূপে “অহংছুঃখী” ইত্যাদি লক্ষণ অবিগ্ভার উচ্ছেদ 
করিতে পারে না। এক আকাশে শব্দ ও তদভাবের ন্তায় এক আত্মাইে ভাব 
ও অভাব অসম্ভব । অতএব বিবেক বাক্যরূপেই ভেদবাক্য সকল বলবান্‌ 
এবং তদ্‌বিরোধিরূপ অভেদ বাক্য সকল অবিভাগপর | 
_. ক্রৃতিতে ভেদনিন্দাপর বাক্য সকল আছে। “ঘ এতন্মিন্ন দরমন্তরং কুরুতে 
অথ ত্য ভয়ং ভবতি”। স্থৃতিও ভেদের নিন্দা করিয়াছেন__ 


“তস্যাত্মপরদেহেষু সত্যেইপ্যেকময়ং হি যৎ্চ। 
বিজ্ঞানং পরমার্থোইসৌ দ্বেতিনোইতথাদশিনঃ ॥” 


স্থৃতরাং ভেদনিন্দা আছে বলিয়! শ্ররতির ভেদপরত্ব সম্ভব নহে, ইহাই 
অদ্বৈতবাদীর আশঙ্কা । বিজ্ঞানভিক্ষ বলেন অভেদবাক্য সকল অবিভাগপর। 
ভেদনিন্বাক্য সকল বিভাগ লক্ষণ ভেদপর | স্থৃতরাং প্রতিপাগ্চ বিপরীতের 
নিন্দাত্বই যুক্তিযুক্ত । অন্যথায় “মনসৈবেদমাপ্তব্যংনেহ নানাস্তি কিঞ্চন” 
“মৃত্যোঃ স মৃত্যুমাঞ্ধোতি যইহ নানেব পশ্ঠতি” এই সকল শ্রতিবাক্যবলে 
জড়বর্গের ভেদ নিন্দ। থাকায় তাহাদেবও অভেদ পক্ষ অঙ্গীকার করিতে হয়। 
ইহা প্রত্যক্ষ ও ফুরুভ্বিরুদ্ধ। 


৭৪৮ বেদাস্ত-দর্শনের ইতিহাস । 


অভেদ জ্ঞানে বন্ধমোক্ষ ব্যবস্থারও অঙ্ছপপত্তি হয়। প্রতিবিম্ব ব৷ 
অবচ্ছেদবাদদবলে বন্ধমোক্ষ ব্যবস্থাও যুক্তিযুক্ত নহে। কারণ প্রতিবিশ্ব 
তুচ্ছ, এজন্য বন্ধ মোক্ষ অনুচিত । অতএব জীব ব্রশ্দের অংশ । বিবেকজ্ঞানে 
মুক্তি, এক্যজ্ঞানে নহে । অদ্বৈতবাদী আচাধ্যগণ প্রতিবিশ্ববাদী। তাহাদের 
মত নিরসন জন্যই বিজ্ঞানভিক্ষুর সর্ববিধ প্রচেষ্ট। ৷ 

বিজ্ঞানভিক্ষুর মতে ব্রহ্ম জগতের অধিষ্ঠান কারণ। প্ররুতি ব্রহ্ম হইতে 
অবিভক্ত । ব্রহ্ম স্বাবিভক্ত প্রকৃত্যাদ্রির সাক্ষিরূপে উপষ্টস্তক। স্থৃতবাঁৎ 
ব্রদ্ম জগতের কারণ হইলেও নিব্বিকার। প্রকৃতি পুরুষাদিতেও আত, প্রসঙ্গ 
হইতে পারে না। কারণ স্থষ্টির পূর্বে অন্ত সকলের সাক্ষিত্ব অসম্ভব । ভিন্ষু 
“বিজ্ঞানাম্ৃতভাষ্যে” বলিয়াছেন-_€ব্রঙ্গণশ্চ স্বাবিভক্ত প্রকুত্যাছ্যপষ্টস্তকত্বং 
সাক্ষিত। মাত্রেণেতি জগতৎকারণত্বেছপি ন ক্রহ্গণে। বিকাবিত্বং ন ব। প্রঞ্কৃতি 
পুরুষাদিষতি প্রসঙ্গ: | সর্গাৎ পূর্ববমন্তেষাং সাক্ষিত্বাসস্তবাৎ।” 

অধিষ্ঠান কারণটা কি? তদুত্তরে ভিক্ষু বলিতেছেন-া'হাতে অবিভক্তরূপে 
অবস্থিত হইয়া যদ্বলে উপষ্টন্ধ হইয়া, উপাদান কারণ কাধ্াকারে পরিণত হয়, 
তাহাই অধিষ্ঠটানকারণ। যেমন কুষ্টির আদিতে জঙ্গে অবিভক্ত পাথিব 
সুক্ষাংশ সকল (যাহাদিগকে তন্মাত্র বলা হঘ ) জলদ্বার। উপষ্ট্ধ হইয়। পৃথিবা 
আকারে পরিণত হয়, জল মহাপুৃথিবীর অধিষ্ঠান কাব» সেইরূপ ঈশ্বর 
প্রকৃত্যাদির অধিষ্ঠান কারণ । বিজ্ঞানামুতভাষ্যে ভিক্ষু বলিয়াছেন-_ 

“তদেব।ধিষ্ঠানকারণং যত্রহবিভক্তং যেনোৌপষ্টন্ধং চ সছুপাদানকারণং 
কাধ্যাকারেণ পরিণমতে, যথানগাদৌ জলাহবিভক্তাঃ পািব সুক্ষাংশাস্তন্মাত্রাখ্যাঃ 
জলেনৈবোপষ্টস্তাৎ পৃখিব্যাকারেণ পরিণমন্ত ইত্যতো জলং মহাপৃথিব্যা 
অধিষ্ঠান কারণমিতি |” 

ব্রদ্ধ জগতের অধিষ্ঠান কারণ, সুতরাং তিনি অধিকারী চিন্াত্র হইলেও 
তাহাতে জগতের উপ।দানত্ব ৪ অভেদত্ব উপপন্ন । - বিজ্ঞানভিক্ষু বলিয়াছেন__ 
«“অতএবাবিকারি চিন্নাত্রত্বেহপি ব্রহ্গণে! জগছুপাদানত্তং জগরভেদশ্চোপপদ্তে | 
বৈকারিকারণের মত অধিষ্ঠান কারণেরও উপাদানত্বরূপে ব্যবহার আছে 

 বিজ্ঞানভিক্ষুর মতে ব্রহ্ম জগতের সমবারী, অসমবায়ী ব| নিমিত্ত কারণ 

নহে । এই সকল কাঁরণ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক আধার কারণ। বিকারি কারণ 
কি? তদুত্তরে বিজ্ঞানভিক্ষু বলেন-_সমবান সম্বন্ধে যাহাতে অবিভাগ তাহাই 
বিকারি কারণ (*সমবার সম্বান্ধেন যাত্রাবিভাগন্তদ্বিকাপ্সিকারণম্ত ) এবং ষে 





বিজ্ঞানভিক্ষুর মতবাদ । ৭৪৯ 


স্থল “কাধ্যস্তকারণাব্ভাগেনাবিভাগঃ” তাহাই অধিষ্ঠান কারণ। বিজ্ঞানভিক্ষ 
বলেন, অধিষ্ঠান কারণবাদের সহিত টৈবশেষিক সাংখ্য প্রসৃতির কোনও 
বিরোধ নাই। বৈশেষিক ও সাংখ্যবাদী আচাধ্যগণও অধিষ্ঠান কারণের 
নিমিত্ত কারণতা স্বীকার করেন। ঘখন সাংখ্য বৈশেষিক প্রভৃতির কারণ- 
বাদের সহিত অবিরোধ রক্ষ। কর! যায়ঃ তখন বিরোধ স্থাপন যুক্তিযুক্ত নহে । 
ভিক্ষু বলেন--তবে আমরা সমবার়ী অসমবায়ী ও নিমিত্তকারণ হইতে বিলক্ষণ 
উদ্দাসীন অধিষ্ঠান কারণই অঙ্গীকার করি। তিনি ভাষ্বে বলিতেছেন__ 
"সম্ভবত্যবিরোধে সৃষ্টি প্রক্রিয়ায়াং বৈশেষিক সাংখ্যয়োরূভয়োপ্যনত্রবিরোধ।নৌ- 
চিত্যা্দিতি॥ বৈশেষিকাদিভিপপীদৃশং ব্রহ্ষণঃ কারণত্ব মিস্তত এব। পরং 
তুতেরিদমপি নিমিত্তকারণতেতি পরিভাঙ্ততে । অস্মাভিন্ত সমব।য্য পম- 
বায়িভ্যামুদাসীনং নিমিত্ত কারণেভ্যশ্চ বিলক্ষণতয়া চতুথমাধারকারণত্বমিতি।” 
বাস্তবিক এস্লে বিজ্ঞানভিক্ষু গত্যন্তর ন। থাকাতে এক অদ্ছুত কারণ- 
বাদের শ্ষ্টি করিয়াছেন। জগতের সত্যত| রক্ষ। করিতে হইবে অথচ ত্রন্ষের 
নির্বিবকারত্বও রক্ষ। করিতে হইবে। এই উচয় সঙ্কটে পড়িয়। বিজ্ঞানভিক্ষু 
এক অভিনব কারণবাদ অঙ্গীকার করিয়াছেন । এই ক।রণবার্দে অদ্বৈতবাদের 
ছাঁয়াও আছে, আর সাংখ্যমতের ছায়াও আছে। অদ্বৈতবাদী বলেন, 
নির্ধিষ্ঠান ভ্রম হইতে পারে না| জগদভ্রমের আশ্রয় ব। অধিষ্ঠান জ্ঞ'ন। 
অবশ্যই জ্ঞানে অজ্ঞান কোনও কালে ব। দেশে নাই ।  ব্রঙ্গ মায়িক জগতের 
অধিষ্ঠান। ভিক্ষু এই অধিষ্ঠানবাদ গ্রহণ করিয়। প্রকৃতিকে অধিষ্ঠানের 
আত্মভূত করিয়াছেন। প্ররুতি অধিষ্ঠানের সহিত অবিভক্ত। অবশ্যই 
অবিভক্ত অর্থে অভিন্ন নহে। এস্কলে অবিভক্ত শব্দটি ভিক্ষু একটু বিশেষ 
অথে ব্যবহার করিম্াছেন। কারণ, তিনি অভেদের অর্থ অবিভাগ অর্থে 
গ্রহণ করিয়াছেন। প্রকৃতিকে ত্র্দের অবিভক্ত বলিয়।৷ সাংখ্যবাদকে অতিক্রম 
করিয়াছেন । কারণ, সাংখ্যমতে প্রকৃতি স্বতন্ত্রা। পক্ষান্তরে সাংখ্যমতে 
পুরুষের ঈক্ষণ ব৷ সাক্ষিত্ব বশে প্রকৃতির সাম্যাবস্থার চ্যুতি হয় ও গুণের 
ক্ষোভ হর । এস্থলেও ভিক্ষু নির্বিকার ব্রহ্ষকে উপষ্টস্তক বলিয়াছেন। 
উপষ্টস্তকত্ব ও সাংখ্যের সাক্ষিত্ব প্রা একই জিনিষ। ভিক্ষুর মতে ব্রহ্ম 
শক্তিমান্। শক্তির বিকার অবশ্থস্তাবা, যেহেতু শক্তিই স্পন্দন, আর স্পন্দনই 
বিকার। শক্তি আছে কিন্ত বিকার নাই ইহা অসম্ভব । 1786920% 
20:0%রও আভ্যন্তরীণ বিক্ষোভ আছে। সক্ষাদপি স্থক্ম 71906:00 এরও 


৭৫০ বেদান্ত-দর্শনের ইতিহাস । 


স্পন্দন আছে। স্পন্দন থাকিলে নির্বিকারত্ব অসম্ভব । এস্কলে ভিক্ষু 
সামপ্রস্য করিতে গিয়া অসঙ্গত মতবাদের স্ষ্টি করিয়াছেন। জগতের সত্যতা 
রক্ষা ও ব্রন্মের নার্বকারত্ব স্থাপন অনস্ভব। সাংখ্যের পুরুষ নিমিত্ত কারণ, 
অসঙ্গ ও নিগুণ। কিন্তু বিজ্ঞানভিক্ষুর অধিষ্ঠানকারণ ব্রহ্গ অসঙ্গ ও নিগুণ 
নহে। কারণ তিনি প্রকৃতিকে ব্রদ্গশক্তি বলিয়। নির্দেশ করিয়াছেন 1 
ব্রন্মের শক্তিমত্তাই সগ্তণত্ব। ব্রক্ষের সগ্ুণত্ব যখন ওুপাধিক নহে তখন 
ব্রন্মের বিকারিত্ব অসম্ভাবী। ভিক্ষু বলিতে পারেন, ব্রহ্ম সগুণ হইলেও 
নির্বিকার । আমরা তদুত্তবে ভিক্ষুকে জিজ্ঞাসা করিবঃ সগ্ুপত্রদ্ধ কি প্রকারে 
প্রকৃতির উপষ্টভ্তক? যদি স্বাক্ষিত্র নিবন্ধন উপষ্টস্তকত্ব স্বীকার করেন, তাহ। 
হইলে প্ররৃতাদি খন সত্,তখন পাক্ষীরও বিকার অবশ্যস্তাবী ; আবু যখন ব্রহ্গই 
প্ররূতির উপষ্টম্তক বা বিক্ষোভক, তথন তীাহাঁরও বিকার অনিবার্য । ভিক্ষু 
প্রকৃতির সাম্যাবস্থ। অঙ্গীকার করিয়াছেন । কাবণ, তিনি সাংখ্যের প্ররৃতি- 
কেই বেদান্ত ব্রদ্ধাশ্রিতরূপে গ্রহণ করিয়াছেন । আব যদি বলেন, প্রকৃতির 
সাম্যভাব অঙ্গীকার করেন ন1, তথন প্ররুতি বিক্ষোভময়ী, ক্রিয়াশালিনী , 
প্রকৃতি ব্রদ্ধাশ্িতা। ক্রিয়ার পম্ম--শক্তির ধম্ম এই ধেঃ আশ্রবকে বিরত 
না করিয়! ক্রিয়া আত্মপ্রকাশলাভ করিতে পারে না । ক্রিয়াত্মিক| প্রকৃতি 
ব্রন্মেরও বিক্ষোভ অবশ্যই জন্মাইবে। বদি বলেন, প্ররূতির সাম্যাবস্থা 
অঙ্গীকার করিয়াছেন, তাহ। হইলে জিজ্ঞ।স্ত__ প্রকৃতির সমতার ক্ষোভ কি 
প্রকারে হইল? সাম্যাবস্তা হইতে কি প্রকাকে প্রচ্যুতি ঘটিল ? “উভয়তে। 
পাঁশারজ্জুঃ” ন্ায়ে ভিক্ষু পতিত হইয়। এক অদ্ভুত কারণবাদের স্কষ্টি করিয়া- 
ছেন। 8510:90186 অর্থাৎ সমন্য়বাদী দার্শনিকের এরূপ দুরবস্থা 
অনিবাধ্য | 

বিজ্ঞানভিক্ষুর মতে ঈশ্বর চেতন বিশেষ । তিনি তাহার ভাষো লিখিয়।- 
ছেন, “অস্ত জগতো! নামনরাভাং ব্যারৃতস্ত চেতনাচেতনরপন্ত প্রতিনিয়ত 
দেশকাল সংস্থান ব্যাপারাদিমতোহচিন্ত্যরচনাত্বর্কশ্া জাঁরতেইস্তিবর্ধতে 
বিপরিণমতেশ্পক্ষীয়তে বিনশ্তঠতীত্যেবংব্ধণং জন্মাদি ষটুকং ঘতঃ পরমেশ্বর দস্ত- 
ললীন প্ররূতি পুরুষ।ছ্যখিলশক্তিকাৎ স্বত শ্চ্মাত্রা দবিশুদ্সত্ব।খামমোপাধিকাত 
ক্লেশকম্্ম বিপাক।শক্সৈরপরামুষ্টাচ্চেতন বিশেষাদ্ভবতি” ইতি। এস্থলে 
পাতঞ্জলের “ক্লেশকম্ম বিপাকাশর়ৈরপরা মুষ্টং কশ্চিৎ পুরুষবিশেষঃ”ই বেদান্তের 
“বিশুদ্ধত্বখ্য ঘায়োপাধিক” হইয়৷ আবিভূতি হইয়াছেন । পাতঞ্জলের ঈশ্বর 


বিজ্ঞানবিক্ষুর মতবাদ । ৭৫১ 


ক্লেশকম্মবিপাকাশয়ৈরপরামষ্টঃ পুরুষবিশেষঃ 1” বিগ্ারণ্যমুনীশ্বর ঈশ্বরকে 
বিশুদ্ধত্ব প্রধান বলিয়। অঙ্গীকার করয়াছেন। বিছ্যারণ্যের “বিশুদ্ধ সত্ব- 
প্রধান” ঈশ্বরই বিজ্ঞানভিক্ষুর “বিশ্ুদ্ধসত্বাখ্য মায়োপাধিক।” বিজ্ঞানভিক্ষুর 
মতে প্ররুতি ত্রন্মের শক্তি। তিনিই বলিয়াছেন__“প্রক তিপুরুষাগ্যখিল- 
শক্তিকাৎ।” এখন জিজ্ঞাস্য - বিশুদ্ধসত্বাখ্য মায়। ও অখিল শক্তি এক কি না। 
যদি এক হয়, তাহা হইলে মায়াও যেমন উপাধি, প্ররুতি পুরুষাদি অখিল 
শক্তিও তেমনি ওপাধিক। ও্পাধিক হইলে শক্তি ব্রন্মের সহিত অবিভক্ত 
হভতে, পারে নাঃ ব্রদ্দের আত্মভূতও ভইতে পারে না। পাতগ্ুল ও 
বেদান্তমতের সমন্বয় করিতে গির! ভিক্ষু “ডালখিচুড়ী” পাকাইয়াছেন। 

কোনও পুরুষ বিশেষ ঈশ্বর । পাতঞ্জলের সিদ্ধান্তে ঈশ্বরের সহিত জীবের 
“পান সন্বন্ধ নাই। ঈশ্বর জীবের অন্তধ্যামী, জীবের পরমাত্মীয়__ইহ। 
খাতঞ্জলেব মতে নাই । বে ঈশ্বর উদানীন, জীবের সঠিত ধাহার কোনও 
সম্পর্ক নাহ, ভিক্ষু সেই পাতঞ্জলের ঈশ্বরকে বেদান্তের পোবাক পরাইয়াছেন | 
কারণ, তাহার জীব সেই পুরুষবিশেষরূপ ঈশ্বরকে “তিনিই আমার আত্ম” 
এইরূপ উপাসনা বা ধ্যান করিয়৷ আত্মভাবে সাক্ষাৎকার করিলে আত্যস্তিক 
ছুঃখনিবৃত্তি লাভ করে। অবশ্ঠই তাহার মতে ঈশ্বর অন্তধ্যামী কি ন! তাহ! 
নঝিতে পার। যায় ন।।. উদ্াপীনতাও যেন আছে, কেবল জীব ঈশ্বরকে 
“মম আত্মেতি” এইরূপ সাক্ষাৎকার করিতে পারিলেই দুঃখ নিবুত্তি হইতে 
পারে এই মাত্র । স্থৃতরাং বিজ্ঞ।নভিক্ষুধ মতবাদ বেদান্তের পোষাকে 
সাংখ্যবাদ। 

ভিক্ষুর মতে জীব ব্রহ্গের অংশ । মূর্তবস্থরই 'অংশ হইতে পারে। অমূত্ত 
নিরংশ জীব যদি ব্রন্মের অংশ হয়, তাহ। হইলে ব্রহ্ম মূর্ত হইয়। পড়েন । 
যুক্ত বন্তর বিকার আছে। বিকার যাহার আছে, তাহা অনিত্য ; স্থতরাং 
ব্রদ্মের অনিত্যত| অনিবাধ্য হইয়। পড়ে। ভিক্ষুর মতে জীবাত্মার বিভৃত্ব 
প্রভৃতি ওঁপচারিক । জীব যখন ব্রন্দের অংশ, তখন অংশত্ব অবশ্তাই নিত্য । 
জীব ঘখন ব্রদ্ষকে “তিনি আমার আত্ম” বলিয়া জানে, তখন জীব আপনাকে 
ব্রহ্ম হইতে পৃথক্রূপে দেখিতে পায়। কারণ, জীব তখন ' “মায়াজীব।দি 
বিবেকেন আত্মতয়া” ব্রদ্ষকে উপলব্ধি করে। অর্থাৎ ঈশ্বর জীবের আত্মা 
হইলেও জীবাদি হইতে বিবিক্ত। ভিক্ষু যদি বলেন-_জীব তখন ব্রদ্ধাত্বভাব 
প্রাঞ্থ হয়, তাহা হইলে তত্প্রতিপাদ্িত জীবের অংশত্ব অন্গপপন্ন হয়। আর 


৭৫২ বেদান্ত-দর্শনের ইতিহাস । 


যদি জীব তখন আপনাকে ত্রঙ্গ হইতে পৃথক্‌ করিয়া দেখে, তখন 'ত্রক্ষই 
আমার আত্ম!” এই বোধের তাৎপর্য কি? অংশাংশিভাবে জীব আপনাঁকে 
ঈশ্বরের অংশ বলিয়া বোধ করে, তাহ! হইলে “ঈশ্বর আমার আত্মা” এই 
ভাবের কোনও তাৎপর্য থাকে ন।। অংশ অংশীর সহিত ভিন্ন কি অভিন্ন ? 
যদি বলেন ভিন্ন, তাহা হইলে “ঈশ্বর আমার আত্মা” ইহার সার্থকতা কোথায়? 
আর যদি অভিন্ন হয়ঃ তাহ! হইলে জীবের অণুত্ব অন্ুপপন্ন, জীবের বিভুৃত্বই 
পারমার্থিক বলিয়। স্বীকার করিতে হয়। জীব ও ঈশ্বর সম্বন্ধে ভিক্ষু 
ভেদাভেদবাদী। তিনি ভাষো বলিয়াছেন_-“যশ্চন্বাতো মায়। তদ্‌গুণ জীবাদিভ্যে। 
ভিন্নাভিন্নোৌ জীবাবিলক্ষণ চিন্মীক্রোহপি ন তেষাং দোষৈঃ কদাপি লিপ্যতে |” 

এস্থলে ভিক্ষু ভাক্গরীয় মতের কতকট। অনুসরণ করিয়াছেন। ভাঙ্কর 
ভেদাভেদবাদী। ভেদ্াভেদবাদ অযৌক্তিক। “ঈশ্বর জীবের আত্ম!” এই 
মতে নিম্বার্ক-মতের ছায়! দেখিতে পাওয়া বায়। নিম্বার্ক9 ভেদাভেদবাদী। 
ভিক্ষ সকল মতের সামগ্তশ্ত কবিতে গিয়! অস্বাভাবিকতার উদ্ভব করিয়াছেন । 

সাধন সম্বন্ধে ভিক্ষু জ্ঞান কর্ধ সমুচ্চয়বাদী। তিনি বলেন-_-কিম্মবিশিষ্টন্স 
জ্ঞানস্তয মোক্ষলাধনত্বম।” শ্রতি বলিয়াছেন__“আত্মুক্রীড়ঃ আত্মরতিঃ 
ক্রিরাবানেষ ব্রঙ্মবিদাং বধিষ্টঃ ইত্যাদি । এস্তলে বিদ্বানের- আত্মারামেবও 
ক্রিয়া দেখিতে পাশা যায । শ্রুতি কনম্মবিশিষ্ট জ্ঞানে মোক্ষসাধনত্ব 
প্রতিপন্ন করিয়াছেন । শ্রতি বলেন-_ 


“অন্ধংতমঃ প্রবিশ্বন্ত বেহবিদ্যামুপাসতে 
ততো ভয় ইব তে তমে। যউ বিছ্যায়াং রতাঃ ॥৯। (ঈশোপনিষদ্‌) 
বিগ্যাঞ্চাবিদ্যাঞ্চ দসুদ্ধেদোভযং স্ | 

অবিদ্যয়া মৃত্যুৎ তীব্র বিছ্যযামৃতমশ্রতে ॥ ১১ ॥ ইত্যাদি | 


স্বতিতেও বলিয়াছেন-_ 
“জ্ঞানিনাহজ্ঞানিনাবাপি যাবদ্েহস্ত ধাবণম্‌ । 
তাবদ্বর্ণাশ্রমপ্রোক্তং কর্তব্যং কর্মমুক্তষে | 
জ্ঞানেনৈব সচৈতানি নিত্াকম্মাণি কুর্ববতঃ | 
নিবৃত্তকলতৃপৃত্তমুক্তিস্তস্ত করে স্থিতা ॥ 
স্থতরাঁং কর্মযুক্তজ্ঞানঈ মোক্ষের সাধন। এ বিষিয়ে বৈষ্ণবাচার্যগণের 
সহিত বিজ্ঞানভিক্ষর মতসাদৃশ্ঠ আছে; কিন্তু শঙ্করের সহিত. নাই। 


বিজ্ঞানভিক্ষুর মতবাদ । ৭৫৩ 


শঙ্করের মতে জ্ঞানই মোক্ষের হেতু । তিনি জ্ঞান ও কর্মের সমুচ্চয়ের বিরোধী । 
কন্ম পরস্পরাক্রমে জ্ঞানের সাধন । শঙ্করের মতবাদ খগ্ডনের জন্য বিজ্ঞানভিক্ষু 
্র্স্ত্রের ১1১১ স্থত্রের ভান্তে সবিশেষ চেষ্টা করিয়াছেন । তিনি শ্রোত, 
্মার্ভ ও পৌরাণিক বাক্য উদ্ধার করিয়া শাঙ্করমত নিরসনের জন্য সচেষ্ট! 

মুক্তি সম্বন্ধে ভিক্ষু বলেন_-ঈশ্বরের সহিত একীভাবৰ প্রাপ্তি মুক্তি নহে। 
মুক্ত পুরুষের ঈশ্বরের সমান শক্তিও হয় না। মুক্তপুরুষের ঈশ্বরের সমান 
ভোগ হয়। ঈশ্বরসাযুজ্য অর্থে একরূপ ভোগ। ঈশ্বরও মুক্তপুরুষের ভোগ্য। 
শ্রুতি বুলিয়াছেন--“সোহশ্ন তে সর্বান্‌ কামান্‌ সহ ব্রদ্ষণ| বিপশ্চিতেতি |” 
“ন যখৈতাং দেবতাং সর্বাণি ভূতান্তবস্তি এবং হৈনং সর্ধবাণি ভূতান্যবন্তি তেন 
এতস্তে দেবতামৈসাযুজ্যং সলোকতাং জয়তীত্যাদি।” এস্থলে শ্রুতি বিদ্বানের 
পরমেশ্বরের সহিত সমান ভোগ মাত্রের নির্দেশ করিয়াছেন । সুতরাং মহদাদি 
স্থষ্টিতেও মুক্তপুরুষের অধিকার নাই, সেই শক্তি কেবল ঈশ্বরের। ভিক্ষু 
বলেন--“ইত্যাদি শ্রতৌ পরমেশ্বরেণ সহ তদ্দিধাং ভোগমান্রং সমানং শ্রয়তে 
অনেন চ লিঙ্গেনানুমীয়তে মহদাদি স্থষ্টৌ ত্ত শক্তি্নান্তি কিং তু পরমেশ্বরস্থৈ- 
বেতীত্যর্থঃ |” সাধুজ্য অথ কি? ভিক্ষু বলিয়াছেন--“সাযুজ্যং চোপান্যে 
প্রবিশ্য তেন সহৈকীভাবেনৈকরূপভোগ ইতি ।” অর্থাৎ সাযুজ্য অর্থে 
উপাস্ত বস্ততে প্রবেশ করিয়া তাহার সহিত একভাবে অবস্থিত হইয়৷ একরূপ 
ভোগ। ভিক্ষুর মতে ধাহার! কাধ্যব্রহ্ম প্রাপ্ত হয়, তাহাদের অপুনরাবৃত্তি 
ওঁসগিকী এবং যাঞার। কারণত্রহ্ম প্রাপ্ত হয়, তাহাদের অপুনরাবৃত্তি নিয়তা। 
তিনি বলিতেছেন-_-“অত্র চায়ং বিশেষঃ | কাধ্যব্রদ্মণ গতানামপুনরাবৃত্তি- 
রৌতসগঠিকী কারণত্রদ্মণি গতানাং চাপুনরাবৃত্তিনিয়তা।” জীবন্ুক্তি বিজ্ঞান- 
ভিক্ষুর সম্মত। 

ক্রক্ত্ধলিল্যাজ শ্বুভ্রাপ্রিক্ান্ত্র এ সম্বন্ধে ভিক্ষু অন্তান্ত আচাষ্যগণের 
সহিত একমত। তাহার মতেও ব্রহ্মবিদ্যায় শুদ্রের অধিকার নাই। তবে 
বিদুর প্রভৃতির যে জ্ঞান জন্মিয়াছিল, তাহার কারণ. জ্ঞানের একান্তিক 
ফলত্ব। তিনি বলেন--“অতে। বিছ্রাদীনাং পুরাণাদেত্রদ্ষজ্ঞানমৈহিকাধ্যয়ন- 
সাধ্যমপি ম্বীকর্ডূং শক্যতে।” শৃদ্রাদির মন্দবুদ্ধির জন্য, অথবা বিপরীত 
বুঝিতে পারে এইজন্য অথবা যজ্ঞাদিতে অনধিকার নিবন্ধন বেদ শ্রবণ নিষিদ্ধ 


হইয়াছে। এস্কলে ভিক্ষু শঙ্করকে কতক পরিমাণে অন্থসরণ করিয়াছেন । 
্ শিস 


মন্তব্য । 


বিজ্ঞানভিক্ষু সমন্বয়বাদ স্থাপন করিতে গিয়। অনেক বিষয়েই অযৌক্তিকতার 
পরিচয় দিয়াছেন | দার্শনিকরাজে; সমন্বয়বাদ ( 800:96151) ) দোষের | 
জশ্মন্দেশেও ক্যান্টের আবিভাবের পুর্তে একদল সমন্বয়বাদী ছিলেন । 
সমন্বয়বাদের প্রধান দোষ, যৌক্তিকতা থাকে ন। পরম্পর বিরোধী ও 
বিপরীত দীর্শনিক মতের সমন্বয় অসম্ভব । আর একদল দাঁ্শনিক. আছেন 
ধাহারা চয়নবাদের বা সংগ্রহবাদের (71190610190 ) পক্ষপাতী । এই 
উভয়বাদীরই দার্শনিকতার অভাব । গ্রীসদেশে একদল চয়নবাদী দারশশনিক 
ছিলেন | ধর্মে ও দর্শনে চয়নবাদ অত্যন্ত অস্বাভাবিক । বঙ্গদেশেও 
নববিধান ত্রাঙ্মসমাজ চয়নবাদী। আমাদের মনে হব ধশ্ম ও দর্শনের ক্ষেত্রে 
চয়নবাদে প্রাণের তৃষ্ণা মিটে না। যুক্তিরও অভাব দৃষ্ট হয়। সামগ্রস্য 
রক্ষাও অসম্ভব হইয়া পড়ে । 

বিজ্ঞানভিক্ষু দ্বৈতবাদী । ইহার মতবাদকে ভেদাভেদবাদও বল। যাইতে 
পারে। আমাদের মনে হয়, ভিক্ষুব মতবাদ বেদান্তের আবরণে সাংখ্যবাদ। 


ষোড়শ শতাব্দীর উপপংহার । 


এই শতাব্দী কেবল টীকার যুগ নহে। দাশনিকক্ষেত্রে স্থচিন্তিত গ্রন্থও 
যথেষ্ট রচিত হইয়াছে । শাঙ্করদর্শন ঠিমালয়ের ন্যায় শঙাবীর পর শতাবদী- 
ব্যাপী আক্রমণ সহা করিয়া আপনার মহামহিমায় বিরাজিত। এই শত।ববীতে 
বিজ্ঞানভিক্ষু নব মতের উদ্ভাবনা করির। আবার আক্রমণকারার সংখ্যা বৃদ্ধি 
করিলেন। পৃথিবীর, মধ্যে শাঙ্করদর্শনের ন্যায় কোন দর্শন এত আক্রমণ 
সহ করিয়া স্বীয় প্রতিষ্ঠ। রক্ষ। করিভে পারেন নাই | গপনিষূদিক আত্মজ্ঞান 
শঙ্করের অমব লেখনীর অগণরভাষায় সঙজাব জাগ্রত ভইযাছে । গুপনিষদিক 


আত্মজ্ঞানের বিশেষত্ব এই থে ইহ অন্তরের অন্তরত্ম প্রদেশ স্পর্শ করে। 


ষোড়শ শতাব্দীর উপসংহার । ৭৫৫ 


হৃদয়ের নীরব প্রদেশে আত্মজ্ঞানের স্্তি। আত্মজ্ঞানই জীবের স্বরূপ, তাই 
উপনিষদের আত্মজ্ঞানের ভাব ও ভাষ! “কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গে! 
আকুল করিল সব প্রাণ ।” 

শাঙ্করদর্শন অন্থভবের বস্ত বলিয়াই এত আক্রমণ সহ্য করিয়াও অক্ষুণ্ন 
প্রতাপে আপন মধ্যাদ। রক্ষা করিয়াছে । ষোড়শ শতাব্দীতে অদ্বৈতবাদের 
প্রস।র ও প্রচার পূর্ব পূর্বব শতাব্দী হইতে বৃদ্ধি পাইয়াছে। দার্শনি কক্ষেত্রে 
শত্রর সংখ্যাও বৃদ্ধি পাইয়াছে, এজন্ত আত্মরক্ষার উপযোগী দার্শনিক অস্ত্র 
সংগৃহীত হইয়াছে । 

ষোড়শ শতাব্দীতে কেবল দার্শনিকক্ষেত্রে নহে পরন্ত সাহিত্যের সকল 
ক্ষেত্রেই এই পুনরুথান লক্ষিত হয়। কাব্য, নাটক, চম্পূ, অলঙ্কার, ব্যাকরণ 
ও দর্শন প্রভৃতি সর্বববিষয়েরই অত্যদয় হইয়াছে । অগ্নয়দীক্ষিতের সমসাময়িক 
পপ্ডিতগণের আবিভাবে কাব্য, নাটক, অলঙ্কার প্রভৃতি শাস্ত্রের শ্রীবৃদ্ধি 
হইয়াছে । ভ্টোজীর প্রতিভায় ব্যাকরণের প্রসার ও প্রতিপত্তি আরও বৃদ্ধি 
পাইয়াছে। দার্শনিকক্ষেত্রে নৃসিংহাশ্রম, নীলকঞ্ঠ দীক্ষিত, বিজ্ঞানভিক্ষুঃ 
ব্যাসরাজ প্রভৃতির আবির্ভাব বেশ স্মরণীয় ঘটনা। সাহিত্যের এরূপ 
সর্ব্বতোমুখ বিকাশ অন্যান্য শতাবীতে পরিলক্ষিত হয় না । পঞ্চম শতাব্দীতে 
গুপ্ত সামাজ্যের স্ময় সংস্কৃত সাহিত্যের অভ্যুদয় হয়, ইহ! ইতিহাসে দৃষ্ট হয়। 
কিন্তু ষোড়শ শতাব্দীর সাহিত্যিক পুনরুখান ইতিহাসের পৃষ্ঠায় অস্কিত নাই। 
সম্রাট আকবর প্রভৃতির রাজ্যকালে কেবল শাসন শৃঙ্খল! প্রভৃতির উল্লেখ 
আছে, কিন্ত সাহিত্যিক উখানের ( 28918] ) বিবরণ সম্বন্ধে ভারতবর্ষের 
ইতিহাস সমুদয় নীরব । বাস্তবিক আমাদের দেশে নৃতন করিয়া ইতিহাস 
লিখা নিতান্ত প্রয়োজন । জাতির জীবনের সহিত ইতিহাসের সম্পর্ক 
অচ্ছেছ্া। জাতি আপনার ইতিহাস ভুলিতে পারে না। একবার ক্ষণেকের 
জন্য ভূলিলেও সেই পূর্বতন স্থৃতি কোনও রূপে উদ্বুদ্ধ হইলেই জাতি আপনার 
প্রতিষ্ঠা স্মরণ করে। ইতিহাস জাতির জীবন। দৈনন্দিন ঘটনা যেমন 
বাক্তির জীবনের অংশ, সমস্ত ঘটনাগুলি প্রকাশিত করিলেই ব্যক্তির 
জীবন-চরিত রচিত হয়; ইতিহাসও সেইরূপ জাতির জীবন। ইতিহাঁস 
সত্যে, প্রতিষ্ঠিত। জাতির জীবন এক মহাযজ্ঞ। ইতিহাস তাহার সাক্ষী । 
সত্যহীন ইতিহাস হইতে পারে না। অঙ্গহীন যজ্ঞ যজ্ঞই নহে । আমাদের 
জাতীয় ইতিহাস অঙ্গহীন। কারণ, জাতীয় জীবনের সকল অংশ ইতিহাসে 


৭৫৬ বেদাস্ত-দর্শনের ইতিহাস । 


প্রতিফলিত হয় নাই। স্থৃতরাং নূতন করিয়া ইতিহাস রচনা করিতে 
হইবে। 

ইতিহাসের পৃষ্ঠায় আমরা শিক্ষা পাইয়াছি মুসলমান শাসনকালে কেবল 
অনাচার অত্যাচারই হইয়াছে। মোগল সম্রাটগণের সময় হিন্দু পণ্ডিত 
পঙ্ডিতরাজ' উপাধি পাইয়াছে, হিন্দু পণ্ডিত মুসলমানের জীবন-চরিত লিখিয়াছে, 
মোগল সম্রাটের আশ্রয়ে পণ্ডিত আপনার পাগ্ডত্যের বিকাশসাধন 
করিয়াছে-_“দিলীবল্লভপাণিপল্লবতলে নীতং নবীনৎ বয়ঃ”৮ ইহা বলিয়া 
পণ্ডিতরাজ দিলী সম্রা্গণের বিদ্যোৎ্সাহের পরিচয় দিয়াছেন । . 

মুসলমান শাসন কালেই কবীরপন্থীর হিন্দী ভাষায় স্থরসাগর, ভক্তমাল, 
ছত্র-প্রকাশ, সংসইয়া প্রভৃতি গ্রন্থ, মহারাষ্ট্র ভাষায় জ্ঞানেশ্বরী, অভঙ্গ, 
বাকৃহার, নানকপন্থীর গুরুমুখী ভাষায় গ্রস্থসাহেব, ও গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের 
চরিতামৃত প্রভৃতি বাঙ্গলা ভাষার গ্রন্থ রচিত হইয়াছে । কবীর, নানক প্রভৃতি 
পঞ্চদশ শতাবীতে বর্তমান ছিলেন। তখন পাঠানশাসন একেবারে অন্তহিত 
হয় নাই । সুতরাং কেবল মোগলশাসন সময়ে নহে, পাঠান-শাসন সময়েও 
সাহিত্যের বিকাশ হইয়াছে । যেসকল ইতিহাস কেবল মুমলমান সময়ের 
অত্যাচার কাহিনী বর্ণনা করে, তাহ মিথ্যা ও অতিরঞ্জন দোষে ছুষ্ট। জাতিকে 
জাগ্রত করিতে হইলে জাতির ইতিহাস নৃতন করিয়া লিখিতে হইবে। 

যাহা হউক, ষোড়শ শতাব্দীতে সাহিত্যের সর্বতোমুখ প্রসার হইয়াছে, 
আর দার্শনিক প্রতিভারও স্ফত্তি হইয়াছে। এই শতাব্দীর আচাধ্যগণের 
মধ্যে মৌলিকতা দেখা যায়, কেবল পল্লব-গ্রাহিতায় এবং তথাকথিত 
পা্ডিত্যেই পর্যবসিত নহে । 

বিজ্ঞান ভিক্ষুর আবির্ভীবে সাংখ্য-দর্শনের৪ প্রভাব বুদ্ধি পাইয়াছে। 
তাহার বিরচিত ভাস্ প্রভৃতির প্রচারে সাংখ্যমত নৃতন আকার ধারণ করি- 
যাছে। অবশ্যই ত্প্রণীত “প্রবচন ভাষ্য” বেদান্তের প্রভাবে প্রভাবিত। 
নিরীশ্বর সাংখ্যবাদকে সেশবর করিবার চেষ্টা তাহাতেই প্রথম প্রকাশ পাইয়াছে। 
তিনি বলিয়াছেন, সাংখ্যশান্ত্রে জীবতত্ব নিক্ূপিত হইয়াছে এবং বেদাস্তে 
ব্রহ্ষতত্ব নিরূপিত হইয়াছে । সাংখ্যাদি শাস্ত্রের তাত্পধ্য ব্রহ্ধ। তিনি। 
বিজ্ঞানামৃতভাঙ্কের উপসংহারে লিখিয়াছেন__“ইদং শান্ত্রং জীবনিরূপণপরং 
ন ভবতি। অথাতে ব্রঙ্গজিজ্ঞাসেতি পরব্রহ্মবিচারন্তৈব প্রতিজ্ঞাতত্বাং 
অস্তে চ পরব্রহ্মণ্যেবোপনংহারাৎ--উপক্রমোপসংহারাভ্যাসোৎপর্ববতা ফলম 


সপ্তদশ শতাব্দীর উপক্রমণিকা | ৭৫৭ 


অর্থবাদৌপপতী চ লিঙ্গং তাৎপর্য্যনিশ্চয়ে। ইতি সর্বসম্মতানাং তাৎপর্য্য- 
গ্রাহক লিঙ্গানামত্র দর্শনাৎ ব্রহ্মশেষতয়ৈব সাংখ্যাদিশান্ত্ররৈব জীবতত্বস্ত 
নিরূপিতত্বাৎ |” 

বিজ্ঞানভিক্ষুর মতবাদ বেদান্তের আবরণে সাংখ্য । ইহাও অবশ্য বেদান্তের 
প্রভাবের নিদর্শন । দ্বিতীয় শতাব্দীতে যেমন মহাযানিক বৌদ্ধবাদ বৈদাস্তিক 
প্রভাবে প্রভাবিত হইয়াছে, ষোড়শ শতাব্দীও তেমনই সাংখ্যবাদ বেদান্তের 
প্রভাবে প্রভাবিত । 


সপ্তদশ শতাব্দীর উপক্রমণিকা 


সপ্তদশ শতাব্দীতে গ্রস্থ রচনার বিরতি নাই, ্বপ্রতিষ্ঠার জন্ত সকল 
মতই ব্যস্ত । ষোড়শু শতাব্দীতে ব্যাসরাজ স্বামী যে সমর ঘোষণা করেন, 
সপ্তদশ শতাব্দী ব্যাপিয়া সেই সমর দার্শনিক ক্ষেত্রে অপ্রতিহত প্রভাবে 
চলিয়াছে। এই শতাব্দীতেও মৌলিকতা ও বিচারপ্রবণত। আছে । 

এই শতাব্দীতেই আচার্য মধুস্থদন সরম্বতীর অতিমান্ুষ প্রতিভার ক্ষন্তি 
হইয়াছে । এই শতাব্দীতে মোগল সম্রাট জাহাঙ্গির, শাহজাহান ও আরঙ্গজেব 
দিল্লীর সিংহাসনে অধিবূঢ়। এই সময় মহারাষ্ট্র জীতির অভায হইয়াছে। 
শিবাজীর রাজনৈতিক প্রতিভায় মহারাষ্ট-রাজা সংস্থাপিত হইল ! উত্তর- 
ভারত শিখগুরু গোবিন্দের (১৬৭৫) নেতৃত্বে সামরিক জাতিতে পরিণত 
হইল। রাজপুতনায় রাঁজসিংহ আপন কুলমধ্যাদারক্ষণে বদ্ধপরিকর । মোগল 
সাম্রাজ্য উন্নতি-শিখরে উঠিয়া পতনোনুখ হইতেছে; স্থবৃহৎ সাম্রাজ্য খণ্ড, 
বিচ্ছিন্ন ও বিক্ষিপ্ত হইবার সুচনা হইয়াছে । বিক্ষিপ্ততা (1018107890156101) 
রাজনৈতিক ইতিহাসে স্থব্যক্ত। দার্শনিক ইতিহাসেও বিক্ষিপ্ততা বৃদ্ধি 
পাইতে আরম্ভ করিয়াছে । বৈষ্ণব সম্প্রদায় ক্রমশঃ শ্বার্তমতের বিরোধী 
হইয়! পড়িয়াছে। রাজনৈতিক অবস্থ। জাতির জীবনে প্রতিফলিত হয়। 
ইহাই এতিহাসিক নিয়ম। ভারতের রাজনীতিও ভারতের সাহিত্যিক 
জীবনকে প্রভাবিত করিয়াছে ; ইহাই স্বাভাবিক । 


৭৫৮ বেদান্ত-দর্শনের ইতিহাস । 


অদ্বৈতবাদী আপন প্রতিষ্ঠা! রক্ষায় ব্যস্ত। পক্ষান্তরে দ্বৈতবাদীর আক্র- 
মণের বিরতি নাই। দার্শনিক আক্রমণের ফলে চিন্তার প্রসার হইলেও, 
সামাজিক ক্ষতি হইয়াছে, পরস্পর বিদ্বেষের মাত্র বৃদ্ধি পাইয়াছে। জাতি 
যতক্ষণ উদার থাকে, ততক্ষণ বিচার-যুদ্ধ করিলেও সঙ্ীর্ণ গণ্ডি দিয়া মতবাদের 
পীড়নে সামাজিক শক্রতার স্ষ্টি করে না। ষোড়শ শতাব্দীতেও সামাজিক 
জীবনে বৈষ্ণব ও স্মার্তের আদান প্রদান চলিয়াছে, কিন্তু বোধ হয় সপ্তদশ 
শতাব্দী হইতে সামাজিক জীবনে ব্যবধানের মাত্রা বৃদ্ধি পাইয়াছে। 
ইহা জাতির জীবনের চিহ্ন নহে, পরন্ত মৃত্যুরই চিহ্ন। জীবনের ধর 
ধককেন্্রিক সংবদ্ধতা | স্ুস্থশরীরের ধর্ম-_অক্সপ্রত্যক্গের পরস্পর সংহতভাবে 
অবস্থান, সুস্থ মনের ধন্ম__বৃত্তি নিচয়ের অবিক্ষোভ। পরিপূর্ণতা সম্পাদনই 
(10692186100) জীবনের চিহ্ন । যখন খণ্ডতা* বিক্ষেপ আরম্ত হয়, 
জাতির পতনের স্বত্রপাত তখনই হয়। সংগঠন জীবনের চিহ্ন, আর 
বিচ্ছিন্নতাই মৃত্যু-স্বক্ূপ। . 

সপ্তদশ শতাব্দীর বিশেষ ঘটন। আচার্য মধুস্থদনের আবির্ভাব । দার্শনিক- 
রূপে মধুস্থবনের স্থান অতি উচ্চে। শ্রহর্য মিশ্রের খণ্ডনখগ্খাছ্ি, চিৎস্থুখা- 
চার্য্যের তত্বপ্রদীপিকা যেরূপ প্রমেয়বহুল, মধুস্থদনেব অদ্বৈতসিদ্ধিও তেমনই । 
এই শতাব্দীতেও অছৈতবাদী আচাধ্যের সংখ্যাধিক্য পরিলক্ষিত হয়। কেবল 
মধ্বমতে ব্যাসরাজ আচাধ্য ও রাঘবেন্দ্র স্বামী এবং রামানুজ মতে যতীন্দর- 
মতদীপিকাকার শ্রীনিবাস ব্যতীত উল্লেখযোগ্য আর কোনও আচাধ্যের 
আবির্ভাব হয় নাই। 


আসলে 


আচার্ধ মধুসূদন সরস্বতী 
টা ভব্বাদ- শাহ ব্রা্ণন্ন 
(১৭শ শতাব্দী ) 
আচার্ধ্য মধুন্থদন সরম্বতী বিশ্বেশ্বর সরস্বতীর শিশ্কা। তিনি তত্কত 
“অছৈততত্বরক্ষণ” নামক প্রবন্ধের সমাঞ্চিতে বিশ্বেশ্বর ও স্বীয় গুরুকে 
অভিন্নরূপে দর্শন করিয়। পুস্তকথানি বিশ্বেশ্বরে সমর্পণ করিয়াছেন । * 


সপ শস্পাীীপীশীশিশিপপীপাশাাশি _পস্। শা শশা 





রি আদ্বৈতরত্রমেতত্ত, শ্রীবিশ্বেখবর পাদয়ে।? | 
সমর্পিতমখৈতেন প্রীয়তাং স দয়ানিধিঃ ॥ 


আচার্ধ্য মধুসথদেন সরত্বতী । ৭৫৯ 


মধুস্থদন সন্ন্যাসী । তিনি আকুমার ব্রহ্মচারী ছিলেন। তাহার জন্মস্থান 
বঙ্গদেশে। প্রবাদ তিনি ফরিদপুর জিলার অন্তর্গত কোটালিপাড়ায় 
জন্মগ্রহণ করেন। মধুস্থদনের জন্মভূমি যে স্থানেই হউক না কেন, তিনি যে 
বঙ্গদেশবাসী ছিলেন তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই । মধুস্থদন বঙ্গদেশের অলঙ্কার 
স্বরূপ। তীহার ন্যায় প্রতিভাবান মনীষী যে দেশে জন্মগ্রহণ করেন, সে দেশ 
ধন্য । মধুস্থদন কৈশোরে ন্যায়দর্শন অধ্যয়ন করিয়া কৃতী হন। লোক প্রবাদ 
এইরূপ যে তিনি ন্তায়দর্শন অধ্যয়ন করিয়া কাশীতে গমন করেন। তথাকার 
পণ্ডিতমগ্ডলী তাহার সহিত বিচাবে পরাভূত হন। তিনি অকৃতদার ছিলেন। 
কাশীতে দণ্ভীস্বামী পৃজাপাদ বিশ্বেশ্বর সরন্বতী চতুঃযষ্টি ঘাটের নিকটে কোনও 
মঠে অবস্থিতি করিতেন। তিনি মধুস্থদনের অসাধারণ প্রতিভার বিষয় 
অবগত হইয়া তাহাকে নিকটে আহ্বান করেন। মধুস্থদন তাহার 
নিকট উপস্থিত হইলে, উভয্মের বিচারেই হউক কিন্বা বিশ্বেশ্বরের 
উপদেশেই হউক মধুস্থদন দণ্যাশ্রম-সন্নযাস গ্রহণ করেন। মধুশ্দনের প্রভাব 
প্রতিপত্তিতে অদ্বৈতবাদ প্রবল হইতে গ্রবলতর হয়। কাহারও কাহারও 
মতে মধুস্থদন সআ্াটু আকবরের সমসাময়িক । আমাদের মনে হয়, ইহার 
এতিহাসিক ভিত্তি নাই । আকবর ( ১৫৫৬--১৬০৫ খুঃ অব্ব) ও অগ্গয়- 
দীক্ষিত সমসাময়িক । অ্বৈতসিদ্ধিতে মধুস্দন পরিমলকার অঞ্গয়দীক্ষিতের 
নামোলেখ করিয়াছেন। তিনি অদ্বৈতসিদ্ধিতে লিখিয়াছেন__“সর্ববভন্তর- 
স্বতন্্ৈর্তামতীকারকল্পতরুকারপরিমলকারৈরিতি” । মধুস্ছদন সম্ভবতঃ দীক্ষিতের 
অব্যবহিত পরেই আবিভূতি হন। আমাদের মনে হয তিনি 
সম্রাট শাহজাহানের সমসাময়িক । মধুস্থদন ব্যাসরাজ স্বামীর “ন্তায়ামৃত” 
নামক প্রবন্ধ খণ্ডন করেন। প্রবাদ আছে যে ব্যাসরাজের আদেশে ব্যাস- 
রামাচার্ধয মধুস্থদনের শিশ্তত্ব গ্রহণ করেন এবং মধুস্থদনের নিকট বেদাস্তশান্ত 
অধায়ন করিয়া পুনর্ববার মধুস্দনেরই মত খণ্ডন মানসে “তরঙ্গিণী” রচন। 
করেন। এই প্রবার্দের মূলে সত্য নিহিত আছে বলিয়া বোধ হয়। মধুস্থদনের 
অদ্বৈতপিদ্ধি রচনার সময় ব্টাসরাজ বুদ্ধ । তাহার পক্ষে স্বীয় শিহ্যকে অদ্বৈত- 
বাদ সম্ঘদ্ধে বিশেষ অভিজ্ঞত! লাভের জন্য মধুস্দনের নিকট প্রেরণ স্বাভাবিক । 
রামাচাধ্য “তরঙ্গিণী” রচনা করিয়। মধুস্থদনকে অর্পণ করেন। ইহাতে 
্রহ্মানন্দ সরন্বতী প্রভৃতি বিরক্ত হইয়! এই অভরঙ্গিণীর মত খগ্ুনের উদ্দেস্টে 
“লঘুচন্দ্রিকা” প্রণয়ন করেন। ্‌ 


৭৬৩ বেদ্বাস্ত-দর্শনের ইতিহাস। 


মধুস্দন সরম্বতী পৃজ্যপাদ মাধব সরম্বতীর নিকটে শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। 
জদ্বৈতসিদ্ধির পরিসমাপ্তি (0০19200) ক্লৌোকে তিনি লিখিয়াছেন__ 


শ্রীমাধবসরশ্বত্যে। জয়স্তি যমিনাং বরাঃ। 
বয়ং যেষাং প্রসাদেন শাস্ত্রার্থে পরিনিষ্টিতাঃ ॥ 


তত্রুত "গুঢার্থদীপিকা” নামক গীতার টীকার সমাপ্তিতে লিখিয়াছেন-_ 


শ্রীরামবিশ্বেশ্বরমাধবানাং প্রসাদমাসাছ্য ময়! গুরূণাম্‌। 
ব্যাখ্যানমেতদ্বিহিতং স্থবোধং সমপিতং তচ্চরণা ম্বুজেষু ॥ 


এতদৃষ্টে মনে হয় যে, মাধব সরম্বতীর নিকটেই তিনি শাস্ত্ী অধায়ন 
করিয়াছেন এবং বিশ্বেশ্বর সরন্বতী তাহার দীক্ষাগ্তর ; কারণ, “সিদ্ধাস্তবিন্দু” 
নামক গ্রন্থে “বিশ্বেশ্বর সরম্বতীকেই” তিনি গুরুরূপে নমস্কার করিয়াছেন । * 
রামানন্দ স্বামী তাহার পরম গুরু, বিশ্বেশ্বর গুরু এবং মাধব বিদ্যাগুরু ছিলেন । 

মধুস্থদনের বিষ্ণুভক্তি সর্বত্রই প্রকট । তত্প্রণীত গীতার ব্যাখ্যায় সর্বত্রই 
তিনি বিষ্ণুর প্রতি প্রগাঢ় ভক্তির পরিচয় দিয়াছেন । গীতা ব্যাখ্যার 
পরিসমাপ্তি শ্লোকে তিনি লিখিয়াছেন__ 


বংশীবিভূষিতকরান্নবনীরদাভাৎ পীতাম্বরাদরুণবিশ্বফলাধরোষ্টাৎ্চ। 
পূর্ণেন্দুুন্দরমুখারবিন্দনেত্রাৎ কৃষ্ণাৎ পরং কিমপি তত্বমহং ন জানে॥ 


অদ্বৈতসিদ্ধির প্রারস্তে ও সমাপ্তিতেও বিষুণকে নমস্কার, করিয়াছেন । *" 
আর নিক্ষামভাবও মধুস্থদনে বেশ পরিস্ফুট । গ্রন্থ রচন! করিয়া কোনও 


* শ্লীশঙ্করাচাধ্যনবাবতারং বিশ্বেশ্বরং নিশবগুরুং প্রণম্য । 
বেদাস্তশাস্ত্রশ্রবণালসানাং বোধায় কুর্বেব কমপি প্রযত্বম্‌ ॥ 
1 অদ্বৈতসিদ্ধির প্রারস্তে মঙ্গলাচরণে লিখিয়াছেন-_ 
মায়াকলিতমা ভূতা৷ মুখমুষাদত প্রপঞ্চা শ্রয়ঃ 
সত্যজ্ঞান নুখাত্মকঃ শ্রুতিশিখোত্তথাখণ্ডধীগোচরঃ। 
মিথ্যা বন্ধ বিধুননেন পরমানন্দৈকতানাত্মকং 
* মোক্ষং প্রাপ্ত ইব স্বয়ং নিজয়তে বিফুবিকল্পোজ্িতঃ ॥। 
সমাপ্তিতে লিখিয়াছেন-__ 
্‌ যো লক্ষ্য নিখিলা নুপেক্ষ্য বিবুধানেকে। বৃতঃ স্বেচ্ছয়। 
ষঃ সব্বণন্‌ স্বতমাত্র এব সততং সব্ব তন] রক্ষাতি। 
ধশ্চক্রেণ নিকৃত্য নক্রমকরোনুক্তং মহাকুঞ্জরং 
দ্বেষেণাপি দদাতি যে! নিজপদং তন্মৈ নমে। বিফবে ॥ 


আচার্ধ্য মধুন্ুদন সরস্বতী । ৭৬১ 


অভিমান নাই, সমস্তই শ্রীভগবানে অপিত। অদ্বৈতসিদ্ধির সমাপ্তিতে তিনি 
লিখিয়াছেন-_ 
কৃতর্কগরলাকুলং ভিষজিতুং মনে। ছুধিয়া 
ময়ায় মুদিতে। মুদা বিষঘাতিমন্ত্রো মহান্‌। 
অনেন লকলাপদাং বিঘটনেন ধন্মেইভবৎ 
পরং স্থকৃতমপিতং তদখিলেশ্বরে শ্রীপতৌ ॥ 
গন্থশ্যৈতত্য বঃ কর্ত। স্তয়তাং ব। স নিন্ব্যতাম্‌। 
* ময়ি নান্ত্যেব কর্তৃত্বমনন্তান্ুভবাত্মনি ॥ 
হৃদয়ের উদ্ারতায়, ভক্তির প্রবলতায় ও জ্ঞানের প্রসারতায় মধুস্থদনের 
গ্রস্থরাজি পরিপূর্ণ। জীবনের সাধনার সহিত মিলাইয়া যে গ্রন্থ রচিত 
হয়, তাহার ভাব প্রাণস্পর্শী হইবেই। মধুস্দনের জীবনের সাধন! তাহার 
গ্রন্থে অভিব্যক্ত ; স্থতরাং নিষ্কামভাব সর্বত্রই থাকিবে তিনি মহাজ্ঞানী 
ছিলেন। শিব ও বিঞ্তে তিনি কোন প্রভেদ দেখিতে পান নাই, তাই 
মহিষ্ঃক্তোত্রের শিবপর ও বিষুণ্পর ব্যাখা! করিয়া অপূর্ব কৃতিত্বের ও জ্ঞান- 
গাভীধ্যের পরিচয় দিয়াছেন । 
মধুস্থদন আতার্্য শঙ্কর কৃত “দশশ্লোকীর” উপর “সিদ্ধান্তবিন্দু” নামক নিবন্ধ 
প্রণয়ন করেন। ব্রক্ষানন্দ সরস্বতী এই দিদ্ধান্তবিন্ুর উপর “রত্বাবলী” নামক 
টাকা রচন। করিয়াছেন । পিদ্ধান্তবিন্দু অদ্বৈতসিদ্ধির পূর্ব্বে রচিত হয়। কারণ, 
হদ্বৈতসিদ্ধিতে সিদ্ধান্তবিন্দুর নামোল্লেখ আছে ॥ঞ% অদ্বৈতসিদ্ধিঃ গীতার টাঁকা 
গৃঢ়ার্থদীপিকা, সংক্ষেপ শারীরকের ব্যাখ্য!, অদ্বৈতরত্বরক্ষণ, বেদান্তকল্পলতিকা, 
প্রস্থানভেদ, মহিষ্বঃক্ক্রোত্রের শিবপর ও বিষ্ণপর ব্যাখা প্রভৃতি প্রবন্ধ আচাধ্য 
মধুস্থদনের অক্ষয় কীন্তি। অদ্বৈতসিদ্ধির ন্যায় প্রমেয়বহুল গ্রন্থ অদ্বৈতবাদের 
গ্রন্থনিচয়ের মধ্যে অতি বিরল। 
শ্রীহর্ষের ণখগুনখগ্ডখাছ্য” ও চিতস্থুখের “তত্বপ্রদীপিকা” হইতেও কোন 
কোন অংশে মধুস্থদনের অদ্বৈতসিদ্ধিতে বিচারকৌশল সমধিক দৃষ্ট হয় । অবশ্যই 
মধুস্থদন চিতস্থখাচার্য্য ও শ্রীহ্ষমিশ্রকে প্রামাণিকরূপে গ্রহণ করিয়াছেন। 
তাহাদের গ্রস্থ দ্বৈতবাদীর আক্রমণে খণ্ডিত হওয়ায় তিনি অদৈতসিদ্ধি প্রণয়ন 


1 প্বিস্তরেণ বুৎপাদিতাস্ম।ভিরিয়ং প্রক্রিয়! সিদ্ধান্তবিন্দৌ |” 
(অদ্বৈতসিদ্ধি__নি$ সাগর সং, ১৯০৭ খৃঃ) ৪১০ পৃষ্ঠা ) 


৭৬২ বেদান্ত-দর্শনের ইতিহাস । 


করেন। স্থৃতরাং পূর্বতন আচাধ্যগণের গ্রন্থে যে সকল যুক্তি উপেক্ষিত 
হইয়াছে, তাহাও তিনি অবলম্বন করিয়া অদ্বৈতসিদ্ধি লিখিয়াছেন। স্থৃতরাং 
অদ্বৈতসিদ্ধি সকল গ্রন্থ হইতেই প্রমেয়বহুল । আচার্য মধুস্থদনের পরেই 
অদ্বৈতবাদীর মৌলিকতা গ্রায় অবসান হইতে আবরম্ত হইয়'ছে। অদ্বৈতসিদ্ি 
যুগপ্রবর্তক গ্রন্থ। এই গ্রন্থ পাঠ করিলে বেশ প্রতিভাত হয় যে, 
অদ্বৈতবাদ সমালোচনার আঘাতে ( [0 616 11016 0 89799 
018610190 ) নৃতন ভাব ধারণ করিয়াছে । প্রাচীন আচার্য/গণের গ্রন্থে 
শ্ররতি-প্রামাণ্য সমধিক দেখিতে পাওয়। যায়। মধুস্থদন অনুমান প্রমাণ 
বলে জগতের মিথ্যাত্ব নিশ্য়ে যেরূপ কৃতিত্ব অদ্বৈতসিদ্ধিতে দেখা ইয়াছেন, 
এরূপ আর কোনও গ্রন্থেই দেখিতে পাওয়। যায় না। 

মধুস্থদনের বিগ্ভাবত্তা অপরিসীম, হৃদয়ের প্রসারতাও অতুলনীয়। 
তিনি একাধারে জ্ঞানী ও ভক্ত । এরূপ শাস্ত্রের মীমাংসক অতি বিরল। 
গীতার প্রারস্তে ও প্রস্থানভেদে যেরূপ ভাবে শাস্ত্রের তাত্পধ্য নির্ণয় 
করিয়াছেন, তাহ! বাস্তবিকই প্রতিভার ছোতক। মধুস্থদন বেদান্ত-রাজোর 
সার্বভৌম, চিন্তাশীলের চক্রবর্তী, মীমাংসকের শিরোমণি । তীহাকে জরে 
ধারণ করিয়া বঙ্গভূদি রত্বগর্ভা ৷ 

বাঙ্গালীর ছুর্ভাগ্য ঘে তাহার জাতীয় ইতিহাসে মধুকুদণের নাম বা স্থান 
নাই । এরূপ দার্শনিকের স্থান যে দেশের ইতিহাসে নাউ, তাহার ইতিহাসকে 
কি বলিব বুঝি না। অন্য দেশে মধুস্থদনের হ্যায় প্রতিভার বিকাশ হইলে 
তদ্দেশবাসী তাহার জন্য গর্ববান্রভব করিত। নে:ধ হয় বঙ্গব্ণে মধৃস্থদনের 
নামও অনেক শিক্ষিত ব্যক্তি জানেন না। ইহ'ই আধুনিক শিক্ষার পরিণাম। 
আমাদের দেশের আধুনিক শিক্ষা জাতীয় ত|-বিহীন, অন্তঃস।রশূন্য ও হৃদয় 
শূন্য । মধুস্থদনের স্মৃতি দেশে জাগরূক থকা আবশ্তক। 


মধুসুদন সরস্বতীর গ্রন্থের বিবরণ। 


৯ ন্িন্্াভ্ডলিন্দু- ইহা শঙ্করাচা্য-কৃত “্দশঙ্লোকীর” ব্যাখ্যা । 
সিদ্ধান্তণবন্কুর ঈপব ব্রদ্ষানন্দ সরস্বতী 'রত্বাবলী” নামক নিবন্ধ রচনা করেন । 
পিদ্ধস্তন্দুততে মধুহ্ছদন বেদাস্তের প্রতিশাগ্য বিষয়ের আলোচন। করিয়াছেন । 
আচাধ্য শঙ্কর তংরৃত দশঞ্সোকীতে বেদান্তের স্বারসিক সিদ্ধান্ত নিরূপণ 
করিয়াছেন। মধুস্থদন বিচার-জাল বিস্তার করিষা সিদ্ধান্ত প্রতিপাদিত 
করিঘ়াছন। রত্বাধশী সহিত সিদ্ধান্তবিন্দু কুস্ত.ঘাণ শ্রীবিষ্ঠা প্রেস হইতে 
অদ্বৈতরমগ্রী সিব্িজে প্রকাশিত হইয়াছে। 

২/ সহক্ষেস াল্রীব্রন্কেল্র ল্বাঙ্যা-ইহা সর্ধজ্ঞাত্ম মুনির 
বিরচি5 সংক্ষেপশারীংকের টাকা । এই গ্রন্থের প্রারসে ও মধুনুদনের কৃ 
ভক্তি প্রকট । তিনি লিখিয়াছেন-- 


“মত্যং জ্ঞানমনস্তমদ্বয়স্থখং যদ্ত্রন্ম গত্বা গুরুং 

মত্বা লব্ধদষাধিভিমুর্নিবরৈ্মক্ষায় সাক্ষাৎরুতমূ। 
জাতং ননতপোবনাত্দখিলানন্দায় বৃন্দাবনে 
বেণুং বাদয়দিন্হ্ন্দরমুখং বন্দেইরবিন্দেক্ষণম্‌॥” 


তিনি যে সম্প্রদায়ান্ুসারে নিবন্ধ রচনা করিয়াছেন তাহাও এই নিবন্ধের 
প্রারস্তে বলিয়াছেন--পূর্ববাচার্যবচো বিচাধ্য নিখিলং সৎসম্প্রদায়াধ্না 
* ক ক্* কুর্ষে সম্প্রতি সারসংগ্রহমিমং সংক্ষেপশারীরকে |” সংক্ষেপ- 
শারীরকের ব্যাখ্যা ১৯৪৪ সম্বৎ অর্থাৎ ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে কাশীধামে গোবিন্দ দাস- 
গুপ্ত কর্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে । 

২৩ অষ্টদ্বভস্িছ্ত্ি-_ইহা প্রমেয়বল অতি প্রৌডি নিবন্ধ । 
গরন্থথানি অদ্বৈত-সিদ্ধান্ত-প্রতিপাদ্নপর | চারি পরিচ্ছেদে ইহা সম্পূর্ণ । 
প্রথম পরিচ্ছেদ্দে প্রতিপাগ্ বিষয় ৫২টী, দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে ৩৪টী, তৃতীয় 
পরিচ্ছেদে ৮টা ও চতুর্থ পরিচ্ছেদে ৬্টী প্রতিপাদ্য বিষয় আলোচিত হইয়াছে । 
রহ্মানন্দ সর্বতী ইহার উপর “লঘুচন্দ্রিকা” নামক ব্যাখ্য। প্রণয়ন করেন । 
“দৃশ্যতঠেতু 'পত্তি” অধিকরণ পর্যন্তু বলভদ্র-প্রণীত “পিদ্ধি ব্যাখ্যা” নামক 
টাকা আছে। ব্রজ্ধানন্দ সরম্বতীর টাক! “লঘুচন্্রিকার” উপর “বিট ঠলেশো" 


৭৬৪ বেদাস্ত-দর্শনের ইতিহাস । 


পাধ্যায়ী” নামক এক টীকা আছে। এই টীকায় “দৃশ্যত্বহেতুপপত্তি” 
অধিকরণের কতকাংশ পর্যন্ত ব্যাখ্যাত হইয়াছে । গৌড়ত্রদ্ষানন্দী লঘুচক্দ্রিকা 
টাকা অতি প্রামাণিক। লঘুচন্দ্রিকা সহ অদ্বৈতসিদ্ধি ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে কুস্তঘোণ 
শ্রাবি্যা প্রেস হইতে হরিহর শাস্ত্রীর সম্পাদনায় অদ্বৈতমপ্তরী সিরিজে 
প্রকাশত হইয়াছে । ১৯১৭ খুষ্টাব্বে বোস্বাই নির্য়সাগব প্রেস হইতে পণ্ডিত- 
প্রবর অনন্তরুষ্ণ শান্ীর সম্পাদনায় সিদ্ধি-ব্যাখ্যা, গৌড়ব্রদ্ষানন্দী লঘুচক্ট্রিক। ও 
বিট ঠলেশোপাধ্যায়ী সহ অদ্বৈতসিদ্ধি প্রকাশিত হইয়াছে । এই সংস্করণ অতি 
মনোজ্ঞ হইয়াছে । এই সংস্করণের অন্ত বিশেষত্ব_অনস্তকৃষ্ণ শাস্ত্রী, মহোনয় 
যায়াম্বতকার ব্যাসরাজ স্বামীর মত, অদ্বৈতসিদ্ধিকার মধুস্থদনের মত, 
তরাঙ্গণীকার রামাচাধ্যের মত ও লঘুচক্দ্রিকাকাব ব্রহ্মানন্দ সরস্বতীর মত 
তুলন কারয়া “চতুগ্রন্থোপস্কৃত।” নামক প্রবন্ধ ইহার অন্তশিবিষ্ট করিয়াছেন । 
বস্ততঃ ইহাতে এই সংস্করণ আরও মুলাবান্‌ হইয়াছে । কলিকাতা লোটাস্‌ 
লাইব্রেরীও অদ্বৈতসিদ্ধির এক সংস্করণ প্রকাশ করিতেছিলেন। 

৪ 1 অই ভক্রত্রব্রল্ষঞ্স-ইহা একখানি অনতিসংক্ষিপ্ত বৈদান্তিক 
প্রবন্ধ (101700]0))। ইহাতে দ্বৈতবাদ নিরাস করিয়া অদ্বৈতবাদ 
স্থাপিত হইয়াছে । ১৯১৭ খৃষ্টাব্দে নির্ণয়লাগর প্রেদ হইতে এই প্রবন্ধ 
প্রকাশিত হইয়াছে । 

৮1 ন্বেদ্কাওকরল্রজ্পভিক্ক।- এইখানিও বৈদান্তিক প্রবন্ধ । এখন 
পর্য্যন্ত বোধহয় ইহ। প্রকাশিত হয় নাই। এই প্রবন্ধ অদ্বৈতসিদ্ধির পূর্বে 
বিরচিত হইয়াছে । কারণ, অদ্বৈতনিদ্ধিতে ইহার উল্লেখ রহিয়াছে | * 

৬4 গ্ুভ্রাহ্বদ্কীন্সিক্কা-ইহা গীতার ব্যাখ্যা । শ্রীমন্তগবদশীতার 
এমন হ্ন্দর ব্যাখ্য। আর নাই বলিলেও অতাক্তি হইবে না। এমন 
কি ইহাতে “চ” শব” তু" প্রভৃতি অব্যয় শব্দগুলিরও ব্যাখ্যা করা 
হইয়াছে , কিন্তু স্থলবিশেষে মধুস্থদন শাঙ্করভাষ্য অতিক্রম করিয়া ব্যাখ্যা 
করিয়াছেন। অবশ্তঠ সেই সকলস্থল ধনপতি স্ুরি তত্রুত পভাস্তোথকর্ষ 
দীপিকায়” উদ্ধত করিয়া খগুন করত: শাহ্বরভাম্ের প্রতিষ্ঠা রক্ষ। 
করিয়াছেন। মধুক্থদনের ব্যাখ্যা একট উক্তিবাদের দিকে হেপিয়া 
পড়িয়াছে । 1 গাতার নান।বিধ সংস্করণে প্রকাশিত ছে, 


পাশ শিপ শাপ্পিপীআপ ০ িশিসশা শশী ৮ ৮ টি শিস 





* সিদ্ধান্তবিন্বু-কল্পলতিকা দাবস্মাভিরডিহিতম 
( অহৈতসিনি--নিঃ সাঃ সং) ১৯১৭ খু ৫৩৭ পৃষ্টা । ) 


আচাধ্য মধুস্থদনের মতবাদ । শ৬৫ 


কলিকাতা দামোদর মুখোপাধ্যায়ের সংস্করণ, প্রসন্নকুমার শান্ত্রীর সংস্করণ 
প্রভৃতিতে এই টীকা আছে। নির্ণয়সাগরের ১৯১২ খৃষ্টানদের গীতার সংস্করণে 
অন্য সাতটী টাক! লহ গৃটার্থদীপিকা প্রকাশিত হইয়াছে । এই সংস্করণ স্থন্দর 
এবং সর্বোৎকৃষ্ট হইয়াছে । বোগ্বাই বেস্কটেশ্বর প্রেসের পাঁচটা টাকা সহ গীতার 
সংস্করণেও মধুস্থদনের টাকা আছে। এতদ্যতীত কেবল মধুন্থদনী টাকাসহ 
গীতার সংস্করণও আছে। মোটকথ। মধুক্ছদনের টাকার আদর সর্বত্র । 

৭1. শুস্থান্ক্ডিদ্-_এই প্রবন্ধে সকল শাস্ত্রের সামপ্রস্ত বিধান 
করিয়া অদ্বিতপব তাৎপর্য নির্ণয় করিয়াছেন । প্রবন্ধ সংক্ষিপ্ত হইলেও ইহা 
মনীষার গ্যোতক। এই প্রবন্ধে মধুহদনের মীমাংসা-শক্তি প্রকট। ইহা 
পুণা আনন্দাশ্রম হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীরঙ্গম্‌ বাণীবিলাস প্রেস 
হইতেও এক সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে । 

৮/ সহিল্গক্তোজ্রেক্স ব্যাহ্যা_ইহা মৃহিমঃস্তবের শিবপর 
ও বিষ্ণপর ব্যাখ্যা। এই ব্যাখ্যায়; তিনি অসাধারণ কৃতিত্বের পরিচয় 
দিয়াছেন। প্রত্যেক শ্লোকেরই শিবপর ও বিষুপর ব্যাখ্য। কর! হইয়াছে । 
বোম্বাই হইতে এই সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে । 

১১1 ভ্ন্তিচ্্রস্না্সনম-ইহ। একথানি প্রবন্ধ। এখনও প্রকাশিত 
হয় নাই। 


আচাধ্য মধুসূদনের মতবাদ। 


আচাধ্য মধুস্থদন অদ্বৈতবাদী এবং আচাধ্য শঙ্করের মতান্ুবর্তী। অদ্বৈত 
বলিতে কি বুঝিব? কেহ বলেন--দ্বিতীয়ের অভাবই অদ্বৈত। অন্য সকলের 
মতে দ্বিতীয়-অভাব-উপলক্ষিত আত্মন্বব্ূপই অদ্বৈত। এই শেষোক্ত মতই 
অদ্বৈতবাদী আচাধ্যগণের সমধিক অভিপ্রেত। শ্রুতির “একমেবাদ্বিতীয়ম্‌” 
“তত্বমসি* বাক্যের তাখপধ্যও “দ্বিতীয়াভাবোপলক্ষিত আত্মস্বরূপ” । এই 
অদ্বৈত প্রতিপাদনের জন্তয শ্রীহর্ষ মিশ্র, আনন্দবোধাচাধা, চিৎসুখাচাধ্য 
প্রভৃতি ক্মাচার্ধযগণ প্রভূত পরিশ্রম করিয়াছেন । বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী বেদাত্তাচার্য্য 


৭৬৬ বেদাস্ত-দর্শনের ইতিহাস । 


বেহ্কটনাথ শতদূষণীতে শ্রীহর্য মিশ্রের মতখগুনের যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছেন। 
দ্বৈতবাদী ব্যাসরাঁজ তীর্থ "ন্যায়াম্বৃতে” আনন্দবোধাচাধ্্য ও চিৎন্থুখাচার্য্যের 
মত খগুনে বদ্ধপরিকর । মধুস্দন ন্যায়ামৃতকারের দ্বেতমত খণ্ডন করিয়া 
অদ্বৈতমত সংস্থাপনে রূতসঙ্কল্প। মধুস্্দনের সমস্ত জীবনই বেদাস্তের 
চিন্তায় ও বেদান্তমত প্রতিষ্ঠায় অতিবাহিত হইয়াছে । এখন দ্বৈতবাদীর 
সহিত অদ্বৈতবাদীর যে যে স্থলে বিরোধ বর্তমান তাহা আলোচিত হইতেছে । 

দ্বৈতবাদী জগতের সত্যত্ববাদী, আর অদ্বৈতবাদী জগতের মিথ্যাত্ববাদী। 
দ্বৈতবাদীর মতে জীব অণু ও ঈশ্বরের অংশ। জীব ও ব্রহ্ম অভিনব নহে। 
অদ্বৈতবাদীর মতে জীবাত্ম। ব্যাপক, জীবাত্ম। ও পরমাত্মা অভিন্ন । ভে 
মায়িক, সুতরাং মিথ্যা । পারমাথিকরূপে জীব ও ব্রহ্ম অভেদ। 

দ্বৈতবাদীর মতে জ্ঞান খণ্ডিত ও আপেক্ষিক (1391811509 )। জ্ঞান 
সবিকল্পক অর্থাৎ বৈশিষ্ট্যাবগাহী ; নির্ধিকম্প ব| সংসর্গানবগাহী জ্ঞান অসম্ভব । 

অদ্বৈতবাদীর মতে জ্ঞান অখণ্ড, স্বয়ং-প্রকাশ ও নিরপেক্ষ । জ্ঞান 
আপেক্ষিক ( £91%51%৪) নহে । উহা ব্যাবহারিক হিসাবে সবিকল্প, কিন্ত 
ত্বর্ূপতঃ নির্ব্বিকল্প বা সংসর্গানবগাহী। উপাধির যোগেই জ্ঞান সবিকল্প, 
কিন্ত পরমার্থতঃ নির্ব্িকল্প । জ্ঞানের কোনও পরিচ্ছেদ নাই । উহ] দেশ, 
কাল, বস্ত ও পরিচ্ছেদ শুন্য | 

তবাদীর মতে মুক্তির তারতম্য আছে। মুক্তি সাধ্য, উপাসনার ফলে 

মুক্তি হয়। 

অদ্বৈতবাদী বলেন__মুক্তির কোনরূপ তারতম্য নাই । সপগ্তণ উপাসনায় 
যে মুক্তি হয় উহ! আপেক্ষিক ও স্ব্গবিশেষ মাত্র। ব্রহ্ষাত্মভাবই মুক্তি। 
মুক্তি নির্ব্বিশেষ ও তারতম্য বিহীন; উহ সাধ্য নহে । নিত্যাত্মস্ব্পতভাই 
মুক্তি। অবিদ্যার নিবৃত্তিতে আত্ম্বরূপই মুক্তি। জ্ঞানে মুক্তি, উপাসনা 
জ্ঞানের সহকারী মাত্র । 

এই সকল প্রধান প্রধান বিষয়ে দ্বৈত ও অদ্বৈতবাদীর মতবিরোধ আছে। 
ঠদ্বতবাদী ব্যাসরাক্তাচার্য) দ্বৈতসিদ্ধান্ত প্রতিপন্ন করিবার জন্য জগতের 
মিথ্যাতবাদ? জ্ঞানের অথগ্ত্ব প্রভৃতি খগ্ুন করিতে ও জীবের অথুত্ব ও মুক্তির 
তারতম্য সংস্থাপন করিতে ন্তায়াম্বতে যথেষ্ট পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিয়াছেন । 
মধুক্দন ব্যাসরাজের মত খণ্ডন করিয়া অদ্বৈতৈর বিজয় বৈজয়ন্তী স্দুটভাবে 
প্রোথিত করেন। তিনি জগতের মিথ্যাত্ব নির্দেশে অসাধারণ পাপ্তিত্য, জ্ঞান 


আচাধ্য মধুস্থদনের মতবাদ । ৭৬৭ 


গবেষণা, গভীর চিন্তাশীলতা ও বিচারের অপূর্ব কৌশল প্রদর্শন 
করিয়াছেন । 

প্রপঞ্চমিথ্যাত্ব নিরপণের উপরেই অদ্বৈতবাদ প্রতিষ্ঠিত। শ্রীহর্ষমি্র 
বৌদ্ধগণের মত অঙ্গীকার করিয়। সেই অস্ত্রবলে দ্বৈতসত্যত্ববাদী নৈয়ায়িক- 
গণের মত খণ্ডন করেন। ব্যাসরাজ স্বামীর মতে অন্ুমান-প্রমাণে ও শ্রুতি- 
প্রমাণে জগতের মিথ্যাত্ব নিশ্চিত হয় না। তিনি আনন্দবোধাচাধ্য, 
চিতস্থ্খাচার্য্য প্রভৃতির প্রপঞ্চমিখ্যাত্ব-নিরুক্তি নিরসন প্রসঙ্গে বলিয়াছেন 
যে, মিথযাত্ধের সংজ্ঞাগুলির দ্বার! জগৎ-মিথ্যাত্ব নিরূপিত হইতে পারে না। 
লক্ষণগুলির অব্যাপ্তি ও অতিব্যাপ্তি দোষ আছে । জগতের মিথ্যাত্ব-নিরূপণে 
এঁ সকল লক্ষণ পর্যাপ্ত নহে । মধুস্থদন ব্যাসরাজের যুক্তিজাল ভেদ করিয়া 
মিথ্যাত্ব লক্ষণগুলির সার্থকতা ও যৌক্তিকত! প্রতিপন্ন করিয়াছেন। মিথ্যাত্ব 
লক্ষণ ও জগতের মিথ্যাত্ব প্রতিপাদন করিতে পারিলেই অদ্বৈতবাদ স্স্থিত 
হয়; স্ৃতরাং মধুস্থদন প্রথমেই মিথ্াত্ব লক্ষণ আলোচন। করিয়া জগতের 
মিথ্যাত্ব নির্দেশ করিয়াছেন । 

ব্যারাজ আনন্দবোধাচাষোর “বিমৃতং মিথ্য।, দৃশ্তত্বাৎঃ জড়ত্বাৎ, 
পরিচ্ছিন্নত্বাৎ শুক্তিরূপাবৎ” এই প্রতিজ্ঞা অবলম্বন করিয়া খণ্ডন কবিতে 
আরম্ভ করিয়ছেন। মধুস্থদন এই প্রতিজ্ঞাবক্য অবলম্বন করিয়া প্রতিজ্ঞ! 
প্রতিপন্ন কবিয়াছেন। দ্বৈতমিথ্যাত ব্যতীত অদ্বৈতসিদ্ধি হইতে 
পারে না ;স্ৃতরাং দৈতমিথ্যাত্ই প্রথমে নিরূপণ আবশ্যক । মধুস্থদন 
বলিতেছেন-_“তত্রাদ্বিতসিদ্দেছৈতিমিথ্যা ত্বসিদ্ধিপূর্বকত্বাৎ ছতমিথ্যাত্বমেব 
প্রথমমূপপাদনীয়ম্‌ |” 

তরল মি্যান্ভ্বল্ষল-পঞ্চপার্দিকাকার পন্মণাদাচাধ্যের মিথ্যাত্ব- 
লক্ষণ এই “সদ”দ্বিলক্ষণত্বং মিথ্যাত্বম।” এই লক্ষণ সম্বন্ধে ব্যাসরাজস্বামী 
তিনটা পক্ষ উপস্থাপন করিয়া তিনটা পক্ষই নিরসন করিয়।ছেন। তাহার 
মতে সদসদ্‌ বিলক্ষণত্ব মিথ্যাত্ব নহে । সদরসদ্‌ বিলক্ষণত্ব কি? সত্বাবিশিষ্ট 
অসত্বাভাব অথব। সত্বাত্যন্তাভাবাসত্বাতান্তাভাব ধশ্মদ্বয় অথব। সত্বাত্যস্তা- 
ভাববন্বে সত্যসত্বাত্যন্তাভাববত্ব। এই তিনটী বিকল্প উত্থাপন করিয়া তিনটাই 
নিরাস করিয়াছেন। মধুস্থদন বলেন, প্রথম পক্ষ অর্থাৎ “সত্বাবিশিষ্ট 
অসত্বাভাব” পক্ষটা যুক্তিসহ ন। হইলেও অন্য দুইটা পক্ষই সমীচীন । এ পক্ষয় 
দ্বারাই “সদসদ্‌ বিলক্ষণত্ব” রূপ মিথ্যাত্ব লক্ষণ স্ুস্থিত 


এ 
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মধুস্থদন বলেন*--পত্বাত্যন্তাভাব অসত্বাত্যস্তাভাবরূপ-ধর্মদ্বয়-বিবক্ষায়াং 
দোষাভাবাৎ*,__অর্থাৎ সত্বের অত্যন্তাভাব ও অসত্বের অত্যস্তাভাব এই 
পক্ষদ্বয় অঙ্গীকার করিলে সদসদ্‌ বিলক্ষণত্ব মিথ্যাত্ব এই পক্ষণ উপপন্ন 
হয়। ইহাতে কোনও দোষ হইতে পারে না। প্রপঞ্চেও কোন ব্যাঘাত 
হইতে পারে না। ব্যাঘাতের হেতু তিনটা হইতে পারে । প্রথম--“সত্বা" 
সত্বয়োঃ পরম্পর-বিরহরূপত।”, দ্বিতীয় “পরস্পর-বিরহ-ব্যাপকত1”, তৃতীয় 
-“পরস্পর-বিরহ-ব্যাপ্যতা” অর্থাৎ তিনটা পক্ষ এই--সত্বের অভাব অসত্ব, 
অসত্বের অভাব সত্ব, ইহা প্রথম পক্ষ। সত্বাভাব ব্যাপক অসত্ব এবুং অপত্বী- 
ভাব ব্যাপক সত্ব, ইহ! দ্বিতীয় পক্ষ। সত্বাভাব-ব্যাপ্য অসত্ব এবং অসত্বাভাব- 
ব্যাপ্য সত্ব, ইহা ভৃতীয় পক্ষ । এই তিনটী ব্যাঘাতের হেতু হইতে 
পারে। 

মধুস্থদন বলেন,__ প্রথম পক্ষ আমরা অঙ্গীকার করি ন।। পরম্পর 
বিরহত্ব আমাদের অঙ্গীরত নহে, আর অঙ্গীকার করিলেও ব্যাসরাজের 
সিদ্ধান্ত অনুসারে আরোপিত সত্বাভাবের অসত্ব অঞ্গীকার করায় বাস্তব 
সত্বাসত্বাভাব-সাধনে ব্যাঘাতের অবকাশ নাই। দ্বিতীয় পক্ষ৪ নহে। 
মধুস্থদন বলেন,-“অতএব ন দ্বিতীয়োইপি, সত্বাভাববতি শুক্তিবূপ্যে 
বিবক্ষিত। সত্ব্যতিরেকন্ত বি্যমানত্বেন ব্যভিচাবাৎ্।।”৮ তৃতীয় পক্ষও 
নহে। মধুস্থদন: বলেন,_“নাপি তৃতীয়ত, তস্য ব্যাঘাতাপ্রয়োজ কত্বা্, 
গোত্বাশ্ব তয়ো; পরম্পর-বিরহ-ব্যাপ্যত্বেহশি তদভাবযোকুষ্রাদাবেকত্র- 
সহোপলস্তাৎ। অতএব সত্বাত্যন্তাভাব ও. অসত্বাত্যন্তাভাবরূপ পক্ষদ্বয 
অঙ্গীকার করিলে সদনদ্‌ বিলক্ষণত্বর্ূপ মিথ্যাত্বলক্ষণ উপপন্ত্র হইতে পারে। 
মধুন্থদূন বলেন,_ তৃতীর বিকল্পও সাধু । তৃতীয় বিকল্প অনুসারেও সদসদ্‌- 
বিলক্ষণত্ব-রূপ মিথ্যাত্ব স্থসঙ্গত হয়। তিনি বলেন,- “অতএব সত্বাত্যন্তাভাব- 
বন্ধে সত্যসত্বাত্যন্তাভাবরূপং বিশিষ্ট সাধ্যমিত্যপি সাধু ।” অতএব 
“সদসদ্‌ বিলক্ষণত্বং মিথ্যাত্বম্” এই .লক্ষণটী স্থসিদ্ধ। মধুস্দনের যুক্তি 
সম্বন্ধে তরঙ্গিণীকার রামাচার্ধ্য আপত্তি তুলিয়াছেন। ব্রহ্মানন্দ সরন্বতী 
আবার তাহার খণ্ডন করিয়াছেন । 

ছিভীল্স মিহ্যাবকশদ্ষম্প_ প্রকাশাত্মঘতি মিথ্যাত্বের এইরূপ 
লক্ষণ নির্দেশ করিয়াছেন যথ।__প্রতিপন্নোপাধো ট্রকালিকো নিষেধ প্রতি- 
যোগিত্বং বা মিথ্যাত্বম্” | ব্যাসরাজ স্বামী বলেন, এই লক্ষণও অসঙ্গত। 
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ত্রেকালিক নিষেধ তাত্বিক হইলে অদ্বৈতহানি, প্রাতিভাসিক হইলে সিদ্ধ" 
সাধন, ব্যাবহারিক হইলে নিষেধ । তাত্বিক-সত্বার বিরোধী বলিয়া 
অর্থান্তর হয় ও বাধ হয়। অদ্বৈত শ্রুতি সকল অতাত্বিকত্ব নিষেধ-বৌধক 
বলিয়। অত্তত্বাবেদক হইয়। পড়ে। তৎ্প্রতিযোগী অপ্রাতিভাসিক প্রপঞ্চ 
পারমার্থিক হয়। তিনি আরও বলেন, নিষেধ প্রতিযোগিত্ব কি স্বভাবতঃ 
অথবা পরমার্থতঃ। প্রথম ব| দ্বিতীয় ইহার কোন পক্ষই যুক্তিযুক্ত নহে। 
প্রথম পক্ষে অত্যন্ত অসব্ব প্রভৃতির উদ্ভব, দ্বিতীয় পক্ষে অন্োন্তাশ্রম, অনবস্থা 
প্রভৃতি দোষের উদ্ভব হয় । | 

মধুহদন বলন--“ত্রকালিক নিষেধেব প্রাতিভাদিকত্ব অতিরিক্ত 
সর্ব-ন্বরূপত্ব এবং প্রতিযোগিত্বেব স্বরূপাবচ্ছিন্নত্ব ও পারমার্থিকত্বা- 
বচ্ছিন্নূপ পক্ষদ্বয় শোভন”। তিনি বলেন__“নিষেধের অধিকরণীভূত 
ব্রহ্ম অভিন্ন বলিয়। নিষেধের তাত্বিকত্বে অদ্বৈতহানি হইতে পারে না। 
কারণ, ব্রহ্ষভিন্ন বস্তব অঙ্গীকার অদ্বৈত মতে নাই । ব্যাবহারিকত্েও 
নিষেধ্য অপেক্ষায় নান সন্বাকত্বের তাত্বিক সত্বাবিরোধিত্ব ; ন্ুতরাং 
স্বাপ্র-নিষেধ-বাধিত স্বাপ্নণদার্থেব দৃষ্টাস্তানুনারে নিষেধ-বাধ্যত্বের তাত্বিক- 
সন্ত।। বিরোধিত্ের অভাবে উক্ত অর্থান্তর ও বাধের অনবকাশ। এইর্প 
প্রপঞ্চ-নিষেধরূপ নিষেধান্থমান ব। ক্রতি দ্বাব। প্রপঞ্চের নিষেধ হইলেও 
প্রপঞ্চ!ধিক সত্বাপত্তি হয় না; স্থতরাং অতাত্বিক প্রপঞ্চকে অতাত্বিকরূপে 
বুঝ ইয়া! শ্রুতি-প্রামাণোর অন্থুপপত্তি হইতে পাঁবে ন।। 

মধু্দনের মতে নিষেধপ্রতিযোগিত্ব স্বরূপাবচ্ছিন্ন বলিয়া অঙ্গীকার 
করিলেও দোষ হইতে পারে না। যেমন শুক্তিতে রজত'ভ্রম অপগত 
হইয়! অধিষ্ঠান-তত্ব সাক্ষাৎকার হইলে, রজত নাই, ছিল ন। ও ভবিষ্যতেও 
থাকিবে না, এইরূপ স্বরূপতঃ নিষেধ-প্রতিযোগিত্ববৎ প্রপঞ্চের সন্বন্ধেও 
“নেহ নানান্তি কিঞ্চন” ইত্যাদি শ্রুতির অন্থবলে নিষেধ-প্রতীতির উদয় 
হইতে পারে। দ্বিতীয় পক্ষেও দোষ নাই। কারণ, পারমার্থিকত্বই 
বাধাত্বরূপ [মথ্যাত্বনিকূ্পা। অনবস্থা দোষেরও কোন হেতু নাই; 
অতএব দ্বিতীয় লক্ষণও যুক্তিযুক্ত | রামাচার্।ও প্রত্যেক পক্ষেই আপত্তি 
তুলিয়াছেন এবং ব্র্ধানন্দ প্রত্যেক পক্ষেরই উত্তর দ্রির৷ খণ্ডন করিয়াছেন । 

ভুভীক্ম মিহ্যাত্দ্র-জ্শল্করণ--প্রকাশাত্ম যত্তির অন্য মিথ্যাত্ব- 
লক্ষণ--“জ্ঞান-নিবত্ত্যত্বং বা মিথ্যাত্বম্‌।৮ ব্যারাজ এই লক্ষণ সম্বন্ধে 

১ 


৭৭০ বেদাস্ত-দর্শনের ইতিহাস। 


অতিব্যাঞ্চি দৃষ্টাস্তের সাধ্য-বৈকল্য প্রভৃতি দৌষের উল্লেখ করিয়।ছেন। 
শুক্তিজ্ঞানে কখনও রজত নষ্ট হয় না, স্থতরাং দৃষ্টান্ত সঠিক নহে। মধুস্দন 
বলেন,--*জ্ঞাননিবত্ত্যত্বং হি জ্ঞানপ্রযুক্তাবস্থিতি-সামান্যবিরই-প্র তিযোগিত্বম্‌।” 
অতএব অতিব্যাপ্তি দোষ হইতে পারে না। শুক্তিজ্ঞানে রজত নাই, 
ছিল না ও পরে থাকিবে ন।,--ইহ। সকলেরই অন্ুুভবগম্য ; স্তরাং 
দৃষ্টান্ত সাধাবিকল নহে । অতএব “জ্ঞানতেন জ্ঞান-নিবর্ত্য ত্ব” পক্ষে কোনও 
দোষ নাই। “জ্ঞানত্ব ব্যাপ্যধশ্মেণ নিবর্তকতা”, পক্ষেও কোন দোষ হইতে 
পারে না। *'সিদ্ধান্ত-্*বন্ধু”? নামক প্রবন্ধে এই স্থম্ধষ যথেষ্ট বিচার 
করিয়াছেন। এইরূপ “ভ্রমোভ্তর-সাক্ষাৎকারত্বেন তন্িবস্তাত্বং মিথ্যাত্বম্‌” এই 
পক্ষও সমীচীন; অতএব তৃতীয় লক্ষণও স্থসঙ্গত। 

চ্ক্ভর্থ মিহ্যাত্দ্র-লঙ্ষ।-- চিত্ম্বখাচাধা বলেন,-স্থাশয়নিষঠ 
অত্যন্তাভাব-প্রতিযোগিত্বং মিথ্যাত্বম্‌,” অথব| “স্বাত্যান্তাভাবাধিকরণ এব 
প্রতীয়মানত্বম্‌।” এ সম্বন্ধেও ব্যাসরাজ তাত্বিকত্ব, প্রাতিানিকত্ব,ব্যাবহারিকত্ব 
প্রভৃতি বিকল্প উখাপন করিয়। মিখ্যাত্বলক্ষণ নিরস্ত করিঘ্নাছেন। 
মধুস্থদরন বলেন, লক্ষণ যুক্তিযুক্ত । পূর্বের “ত্রৈকালিক নিষেধের ন্যায়” এ 
স্থলে দেশ নিষেধ স্বযৌক্তিক। তিনি বলেন,“কালে সহ্সস্তভববদেশেহপি 
সহসংভবাবিরোধাত্, প্রাগভাবপত্বেনোপাদত্বাবিরোধচ্চ |” সুতরাং মিথ্যাত্ব 
অনুমান ও শ্র'তপকলও প্রমাণ। তিনি বলেন,“মিধ্যাত্রা্মিতেঃ শ্রত্যাদেশ্চ 
প্রমাণত্বাৎ।” অতএব এই লক্ষণ৭ সঙ্গত ও শোভন। 

শ25হম মিখ্যাক্্র-আনন্দবোধাগাব্য বলিয়ছেন,_“সদভিন্নরূপত্বং 
বা মিথ্যাত্বম।” অর্থাৎ “দ্বিবিক্তত্বৎ ব। দিথ্যাত্বম” । ব্যাপরাজ এই লক্ষণ- 
সম্বন্ধে বলিয়াছেন,_-"সৎ” এই পদের অর্থ কি? সত্তা জাতিমৎ, অথবা অবাধ্য 
অথবা ব্রহ্ম । প্রথম পক্ষে ব্রন্মেতে অতিব্যাপ্ধি। দ্বিতীয় পক্ষে বাধ্য ত্বাভাবের 
অবাধ্যত্বের জন্ত বাধ্যেতরাংশের টরর্৫ঘয, এবং তৃতীয়ে সিদ্ধ সাধন প্রভৃতি দোষ 
হয়। মধুস্থদন বলেন,_“নদ্বিবিক্তত্বম্” এই স্থলে “মৎ” পদে গ্রমাণসিদ্ধত 
বৃঝায়।” তিনি বলেন,সদ্দিবিক্তত্বং বা মিথ্যান্ুমূ। সত্বং প্রমাণসিদ্ধত্বম্‌। 
প্রমাণত্বং চ দোব।সহরুতজ্ঞানকরণত্বম। তেন ন্বপ্লাদিবৎ প্রমাণদিদ্ধ ভিন্নতেন 
মিথ্যীত্বৎ সিদ্ধ্যা "1৮ 

মিথ্যাত্দ্র মিথ্যার ন্নিলভভ্িি-_মিথ্যাত্ব সত্য কি পিথ্যা? ব্যাস- 
রাজ বলেন,_মিথ্টীত্ব মিথ্যা হইলে, সিদ্ধসাধন-দোষ অনিবার্ধ্য । জগন্মিথ্যাত্বের 


আচাধ্য মধুতুদনের মতবাদ । ৭৭১ 


বাধ্যত। আমাদেরও অঙ্গীরূত, স্ৃতরাং শ্রতির অতত্বাবেদকত্ব ও জগৎসত্যত্ব 
অনিবার্ধ্য। মিথ্যাত্ব সত্য হইলে, অদ্বৈতহানি অপরিহার্য । 

মধুঞ্ছদন বলেন,_মিথ্যাত্ব-মিথ্যাত্ব পক্ষে কোনও দোষ হইতে পারে না। 
মিথ্যাত্ব মিথ্যা হইলেও প্রপঞ্ধ-সত্যত্ব অনুপপন্ন। যে স্থলে দুইটি বিরুদ্ধ বস্তর 
একটী মিথ্য।, সে স্থলে এই উভয়ের একটী অপেক্ষা অন্তটী অধি$ সত্তীক ইহাই 
নিয়ম । কিন্তু বিরুদ্ধের যেটা মিথ্যা তদপেক্ষা অপরটী অধিক সত্তাক এরূপ 
কোনও নিয়ম নাই। মধুস্থদন বলিতেছেন,- “তত্রহি বিরুগয্বোধর্ময়োরেক- 
মিথ্যাত্বে, অপর-সত্তবম্‌, যন্ত্র মিথ্যা ত্বাবচ্ছেদকমুভয়বৃত্তি ন” ভবে $ যথা পরস্পর 
বিরহরূপয়ো রজতত্ব-তদভাবয়োঃ শুক্তৌ । যথা ব1 পরস্পর-বিরহ-ব্যাপকয়ে! 
রজতভিন্নত্ব রজতত্বয়োঃ তন্রৈব ; তত্র নিষেধ্য তাবচ্ছেদ কভিদনিয়মাৎ, প্রকৃতে 
তু শিষেধ্যতাবচ্ছেদকমেকমেব দৃশ্যত্বাদি, যথা গোত্বাশ্বত্বয়োরেকন্মিন্‌ গজে 
নিষেধে গজত্ব তান্তাভাব-ব্যাপ্যত্বং নিষেধ্যতাবচ্ছেদকমুভয়োস্তল্যমিতি নৈকতর- 
নিষেধে  অন্যতরপত্বং তদ্বং” মধুন্দরন বলেন,“মিথ্যাত্বের মিথ্যাত্ব 
অঙ্গীকার করি.ল ব্যাসরাজকে অদ্বৈতমতে প্রবেশ করিতে হয়। মিথ্যাত্ব 
মিথ্যা হইলেও শ্রুতির অতত্বাবেদকত্ব হয় না। পূর্বে এ সম্বন্ধে আলোচন! 
হইয়াছে । তিনি আরও বলিয়াছেন যে, সত্যত্ব ও মিথ্যাত্ব পরস্পর বিরহ- 
রূপত্ব নহে। পরম্পর বিহ-ব্যাপকত্বও নহে। পরম্পর বিরহব্পত্ব 
অঙ্গীকার করিলেও দোষ নাই। কারণ ভিন্ন-সত্তাক বস্তর অবিরোধ অবশ্যই 
স্বীকাধ্য । বাস্তবিক মিথ্যাত্বও সত্যত্বের এক বাধক, বাধ্য বলিয়া! সম-সত্তাক 
হইলেও কোনও দোষ হইতে পারে ন।। মধুস্থদন বলেন+_“পরম্পর বিরহ- 
রূপত্বেহপি বিষমসত্তাকয়োরবিরোধাৎ্। ব্যাবহারিক মিথ্যত্বেন ব্যাবহারিক- 
সত্তাত্বাপহ্থারেইপি কাল্পনিক-সত্যত্বানপহারাৎ্, তাফ্কিক-মত-সিদ্ধসংযৌগ- 
তদভাববৎ সত্যত্ব-মিথ্যাত্বয়োঃ সমুচ্চয়াভ্যুপগমাচ্চ। * ** * অস্তি চ 
প্রপঞ্চ-তনিথ্যাত্বয়োরেকত্রদ্ষজ্ঞান-বাধ্যত্বম | অতঃ সমসত্তাকত্বান্সিথ্যাত্ব- 
বাঁধকেন প্রপঞ্চাস্তাপি ব।ধান্নাদবৈতক্ষতিরিতি |” 

লুস্্যত্বহেতুপ্পপ্পভি-জগণ্ মিথ্যাত্বের হেতু কি?-দৃশ্যত্,জড়ত্ব ও 
পরিচ্ছন্নত্ব। প্রথমে দৃশ্যত্ব হেতু সম্বন্ধে আলোচনা আবশ্যক। ব্যাসরাজের 
মতে জগতমিথ্যত্বের দৃশ্যত্ব হেতু বৌদ্ধমতের ছায়া মাত্র। এখন দৃশ্যত্ 
কি? বুভ্ভিব্যাপ্যত্ব, ব1 ফলব্যাপ্যত্ব, বা সাধারণ বা কদাচিৎ, কথক্চিৎ বিষয়ন্থ 
বা স্বব্যবহারে স্বাতিরিক্ত সংবিদপেক্ষা নিয়তি বা অস্বপ্রকাশত্ব। এইরূপ 


৭২ বেদাস্ত-দর্শনের ইতিহাঁস। 


ছয়টা বিকল্প উত্থাপন করিয়া, ছয়টা পক্ষই ব্যাঁসরাজ স্বামী নিরাকরণ 
করিয়াছেন । 

মধুস্থদূন বলেন, একমাত্র “কলব্যাপ্যত্ব” পক্ষ যুক্তিসহ নহে, তদ্ব্যতীত সকল 
পক্ষই বিচর-সহ। মধুস্থদন বলিতেছেন,_“ফলব্য।প্যত্ব-ব্য।তারক্তস্য 
সর্বান্াপি পক্ষল্ত ক্ষোদক্ষমত্বাৎ। ন চ-বৃত্তি-ব্যাপ্যত্ব-পক্ষে ব্রহ্গণি ব্যভিচারঃ, 
অন্যথা ত্রন্মপরাণাং বেদাস্তানাং বৈষধ্যপ্রসঙ্গাদিতি বাচ্যম্‌, শুদ্ধং হি ব্রহ্ম ন 
দৃশ্যম্‌। “বত্তদত্রেশ্ত”মিতি শ্রুতেঃ কিং তু উপহিতমেব, তচ্চ মিথ্যেব ; ন হি 
বৃতি-দশায়াং অন্ুপহিতং তদ্‌ ভবতি |» 'স্ফিরণমাত্রমেব মিথ্যাত্ে, তন্ত্রম্” 
এই শৃন্যবাদি-মতও নিরন্ত হইল। অতএব দৃশ্যত্ব-হেতু উপপন্ন। 

হত্ডী হত্ভু ভকডত্দ্ব ব্যাসরাজ পাঁচটা পক্ষ উত্থাপন করিমাছেন-__ 
জড়ত্ব কি? অজ্ঞাতৃত্ব বা অজ্ঞানত্ব বা অনাত্মত্ব, অস্বপ্রকাশত্ব ব! পরাভি- 
মতত্ব; তিনি পাঁচটা পক্ষই নিরাস করিয়াছেন। মধুস্দন বলেন, _-অজ্ঞানত্ 
অনাত্মত্ব ও অন্প্রকাশত্ব জড়ত্বের হেতু । জড়ত্ব অর্থে অজ্ঞানত্ব। অনাত্মত্ব 
প্রভৃতি বল। যাইতে পারে, তাহাতে কোনও দোষ হইতে পারে না। 
মধুহৰন অনাত্মত্ব ও অজ্ঞানত্ব পক্ষদ্বয় সম্ধন্ধে বলিয়াছেন,_-“দ্বিতীয়-তৃতীয়- 
পক্ষয়োঃ দোষাভাবাৎ”। তথা হি “অজ্ঞানত্বং জড়ত্বমিতি পক্ষে নাত্মনি 
ব্যভিচার: 1» অস্বপ্রকাশত্ব সম্বন্ধে বলিয়াছেন)_ “এবং অস্বপ্রকাশত্বং ব। 
জড়ত্বম্‌।” অতএব জড়ত্বহেতু মিথ্য।ত্বে উপপন্ন। 

ভ্ুন্ীক্তহেজ্ভ প্ভিন্ছিলব্ত্রবব্যাপরাজের মতে দেশ, কাল ও 
বস্তু, এই ত্রিবিধ পরিচ্ছেদে পরিচ্ছিন্তত্ব অনুপপন্ন। মধুস্দন বলেন, 
পরিচ্ছিন্নহবও মিথ্যাত্বের হেতু । তিনি বলিতেছেন, “পরিচ্ছিন্নত্বমপি হেতুঃ । 
তচ্চ দ্রেশতঃ কালতে। বস্ততশ্চেতি ত্রিবিধম্। তত্র দেশতঃ পরিচ্ছিন্ত্বং 
অন্যন্তভাব-প্রতিযোগিত্ং কালতঃ পরিচ্ছিন্নত্রং ধ্বংসপ্রতিযোগিত্বমূ। 
বস্কতঃ পরিচ্ছিন্বত্বং অন্যোন্যাভাব-প্রতিযোগিত্বম্‌।» 

ভ৩শ্শিক্ব হহত্ভ- চিতস্খাচাধ্য মিথ্যান্থের অন্য হেতু প্রদরশন 
করিয়াছেন। তাহার মতে, অংশিত্ব অর্থাৎ কাধ্যত্বও মিথ্যাত্বের হেতু। 
ব্যাসরাজ স্বামী বলেন,__কাধ্যন্ব অর্থাৎ অংশিত্বগ মিথ্যাত্বের হেতু হইতে 
পারে না। কাধ্য কারণ অভেদ, কারণে কার্য ও অভাব সিদ্ধ; সুতরাং 
সিদ্ধ-সাধন-দোষ অনিবাধ্য। অনাশ্রিত বলিলে-_অন্টোন্যাশ্রিতত্বে অর্থান্তরের 
উৎপত্তি হয়। মধুস্থদন বলিতেছেন,-.অংশিত্বও মিথ্যান্থে হেতু। তিনি 
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বলেন,--"চিৎস্থুখাচাখ্যৈত্ত--“অয়ং পটঃ, এতত্তন্ত-নিষ্টাত্যন্তাভাব-প্রতিযোগী, 
অংশিত্বাৎ। ইতরাংশিবৎ্, ইত্যুক্তম1, তত্র তন্তপদমুপাদানপরম্। এতেনো- 
পাদ্ান-নিষ্ঠা তাস্তাভাব-প্রতিযেগিত্বলক্ষণ মিথ্যাত্বসিদ্ধিঃ। ন চ কাধ 
কারণাভেদেন তদনাশ্রিতত্বাৎ সিদ্ধাধনম্‌, অনা্রিতত্বেনান্তাশ্িতত্বেন বা 
উপপত্তয1 অর্থান্তরং চ ইতি বাচাম্‌, অভেদে কীর্যাকারণভাব ব্যাহত্য। কথংচিদ্রপি 
ভেদন্তাবশ্ত ভুযুপেক্সত্বাৎ |” অতএব জগতের মিথ্যা তবে অংশিত্ব অর্থাৎ কাধ্যত্বও 
হেতু । 

মধুস্থদূন জগতের মিথ্যাত্ব-নির্বচন অনুমান প্রমাণের সাহায্যে অতি 
স্ন্দররূপে করিয়াছেন । বিশ্বের মিথ্যাত্ব সম্বন্ধে সাতাশটী বিশেষ অনুমান 
উপস্থিত করিয়াছেন। এখানে আমর তাহারই ভাঘায় তাহার মত উদ্ধত 
করিলাম 

১। ব্রদ্ধজ্ঞানে তর-বা ধ্যব্রঙ্গান্তসত্বানধিকরণত্ব২ পারমাথিক*সত্তাধিকরণা- 
বৃত্তিঃ ্রহ্মাবৃত্তিত্বাৎ শুক্তিরূপ্যবৎ পরমার্থসদ্ভেদ বচ্চ। 

২। বিমতং মিথ], ত্রহ্ধান্তত্বাৎ, শুক্তিরপ্যবৎ্চ। 

৩। পরমার্থসত্তাং স্বনমানাধিকরণান্যোন্যা ভাব-প্রতিধো গ্যবৃত্তিঃ সদিতরা- 
বৃত্তিত্বাৎ ব্রহ্ষত্ববৎ । 


৪। ব্রহ্মত্বমেকত্বং বা সত্বব্যাপকম্‌ সত্ব-সমানাধিকরণত্ব।ৎ, অসদ্‌- 
বৈলক্ষণাবৎ। 


৫। ব্যাপ্যবৃত্তিঘটাদিঃ জন্যাভাবাতিরিক্তশ্বসমানাধিকরণাভাবমাত্র 
প্রতিযোগী, অভাব প্রতিযোগিত্বাৎ, অভিধেয়ত্ববৎ। 

৬। অত্যন্তাভাবঃ প্রতিযোগ্যবচ্ছিন্নবৃত্তিঃ, নিত্যাভাবত্বাদন্টো ন্তাভাববং । 

৭। অত্যন্তাভাবত্বং প্রতিযোগ্য-শেষাধিকরণ-বৃত্তিমা ত্রবৃত্তিঃ প্রতিষোগ্য- 
বচ্ছিন্নবৃত্তিমাব্র-বুত্তিঃ বা, শিত্যাভাবমাত্র বৃত্তিত্বাৎ অন্োন্তাভা বত্ববৎ। 

৮। ঘটাত্যন্তাভাববত্বং স্বপ্রতিযোগিজনকাভাব-সমীনাধিকরণবৃত্তিঃ 
এভহ কপালসমানকালীনৈতদ্ঘট-প্রতিযোগিকাভাববৃত্তিত্বাৎ, প্রমেরত্ববৎ। 

৯। এতৎ কপালমেতদ্‌ ঘটাত্যান্তাভাবা ধকরণমাধারত্বাৎ প্টার্দিবং । 

১০। ক্রক্ষত্ং ন. পরমার্থ-সন্লিষ্টান্োন্যাভীব-প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকম্‌, 
্রহ্মবৃত্তিত্বাদসদবৈলক্ষণ্যব্চ। 

১১। পরমার্থ সত্গ্রতিযোগিকো ভেদে। ন পরমার্থ-সনিষ্: পরমাথ- 
সংগ্রতিযোগিকত্াৎ, পরমার্থ*সত্বা বচ্ছিন্নংপ্রতিযোগিকাভ।ববৎ। 


৭৭8 বেদাস্ত-দর্শনের ইতিহাস । 


১২। ভেদত্বাবচ্ছিন্নং সছিলক্ষণ-প্রতিযোগ্যধিকরণান্ত তরবৎ, অভা বাচ্ছুক্তি- 
রূপ্য প্রতিযোগি কাভাববৎ । 

১৩। পরমার্থনন্-ষ্ঠাভেদঃ ন পরমার্থসং্প্রতিযোগিকঃ, পরমার্থ সদ- 
ধিকরণত্বাৎ, শুক্তির ৷ প্রতবোগিকভেদ ব। 

-৪। মিথ্যাত্বং ব্রদ্মতুচ্ছোভয়াতরিক্ত ব্যাপকম্, সকলমিথ্যাবৃত্তিত্বাৎ, 
মিথ্য ত্বনমানাধিকরণাত্যস্ত'ভাবাপ্রাতিযোগিত্ব দ্‌ বা দৃশ্তত্ববৎ। 

১৫। দৃশ্যত্বং পরামার্থসদ্বৃত্তি এ ভধেয় শত্রবৃত্তিত্বাচ্ছুত্তিরূপ্যবৎ | 

১৬। দৃশ্যত্বং পরমার্থশদ্ভিন্নত্বব্যাপ্যম্‌, দৃশ্তেতরাবৃত্তিধন্ম হ্বাৎ প্র(তিভ।- 
পিকত্বব। 

১৭। উভয্মসিদ্ধনপদ্বিলক্ষণং মিথ্যাত্বাসমানাধিকরণধম্মানধিকরণম্‌, 
আধারত্ব।চ্ছুক্তির প্যত্ববৎ | 

১৮। প্রতিযোগ্যবচ্ছিন্নে। দেশঃ অত্যন্তাভাবাশ্রয়ঃ আধারত্বাৎ কালবৎ। 

১৯। আত্মত্বাবচ্ছিন্নং পরমার্থসত্বানধিকরণ-প্রতিযোগিক ভেদত্ব- 
বচ্ছিন্নরহিতং, পরমার্থসত্বৎ, পরম ধঁসত্বাবচ্ছিন্নবৎ । 

২০ শুক্তিরূশ্যং মিথ্যাত্তেন প্রপঞ্চান্ন ভিগ্ভতে, ব্যবহারবিবয়ত্বাৎ, ব্রহ্মবৎ। 

২১। বিমতং মিথা। মোক্ষহেতু-জ্ঞানাবিষয়ত্বে সত্যসদত্ত্বাৎ, 
শুক্তিরূপ্যত্ববৎ, মোক্ষহেতু-জ্ঞান-বিষয়ত্বব্চ। 

২২। পরমার্থসত্বব্যাপকম্‌্, পরমার্থ-সত্ব-সমানাধিকরণত্বাৎ, পারমাথি- 
কত্বেন শ্রতিতাত্পধা বিষয়ত্ববৎ । 

২৩। এতৎ পটাত্যন্তাভাবঃ এতৎ তন্তনিষ্ঠঃ, এতৎ পটানাগ্যভ।বত্বাৎ, 
এতৎ*পটান্থোন্তংভাবব। 

২৪। য্ছ।--সমবায়সন্বদ্ধাবচ্ছিনে হয়মেতত্পটাত্যন্তাভাবঃ এততৃন্তনিষ্ঠঃ) 
এতৎ্পট প্রতিযোগিকাতান্ত ভাবত্বাৎ। 

২৫। অব্যাপ্বৃত্তিত্বানধিকরণত্তে সতুযুক্তপক্ষতাব্যবচ্ছেদকবখ্ ম্বপমানী- 
বিকরণাত্যন্তাভাব প্রতিযোগি, অনাত্মন্বাঘ্থ সংঘোগবৎ | 

২৬। অতএব নিতাত্রব্যান্তদ ব্যাপাবৃত্তিত্বানধিকরণমুক্তপক্ষ তাবচ্ছেদক- 
বহু, কেবলান্বরা ত্যন্তাঁভাব প্রতিবো গি. পদার্থত্বাঘ, নিতাত্রব্যবদ্ত্যপি সাধু । 

২৭। আত্মত্বাবচ্ছিন্নপন্মিকো ভেদে ন পরমার্থসৎপ্রতিযোগিকঃ আত্মা 
প্রতিযোগিত্বাৎ, শু'ক্তরূপা শ্রতিযোগিকভেদবৎ । 

শত্ব প্রভৃতি হেতু মিথ্যাত্ব লক্ষণ অন্থবলে এই সকল অহ্থমান স্থাপন 
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করিম! মিথ্যাত্ব সুদৃঢ় করিয়াছেন । বাস্তবিক মধুস্দনের প্রতিভা অসাধ'রণ। 
বোধহয় পূর্বতন কোন আচার্যই এরূপ ভাবে অঙ্গমান্বলে দ্বৈতমিথ্যাত্ 
নির্ণয় করেন নাই । 

হুণি-স্ভিরাদ্ক__ব্যাসরাজ স্বামীর মতে দৃষ্টিস্থষ্টিবাদ অন্ুপপন্ন। 
তিনি বলিয়াছেন-__“নির্বাধ-প্রতা ভিজ্ঞনাৎ ঞ্রুবং বিশ্বমিতি শ্রুতেঃ শ্বক্রিয়াদি- 
বিরো'দ '্চ দৃষ্টি-হষ্টিনঘুজাতে”। মধুস্থদন বলেন,_ দৃষ্টি-ন্ষ্টিবাদ উপপন্ | “সর্বব- 
লোকারি-হ্্টশ্চ তত্তদ্বষ্টব্যক্তিনভিপ্রেতা, যদ। ঘং পশ্যঠ তৎ সমকাল তথ 
স্থজভীতাত্র তাত্পর্ধযাৎ। ন চাবিদ্যাসহকু্-জীব-করণপন্তে জগদবৈচিত্র্যান্ু- 
পপত্তিঃঃ জগছুপাদানস্য জ্ঞানস্ত বিচিত্রশভ্তিকত্বাৎ। * * * বাশষ্ট- 
বান্তিকাঁমৃত'দাবাকরে চ স্পষ্টমেবোৌক্তম॥ যথা--“অবিদ্যাযোনয়ে' ভাবা ঃ 
সর্বেই মী বুদ্বুদা ইব। ক্ষণমুদুয় গচ্ছন্তি জ্ঞানৈক-জলধৌ লয়ম্‌” ইত্যাদি তস্ম'ৎ 
ব্রঙ্মাতিরিক্তং কৎস্সং দ্বৈতজাতং জ্ঞান-জ্ঞে়পমাবিদ্যধমেবেতি প্রাতী“তকসত্ৃং 
সর্বস্ত্তি সিদ্ধম। রজ্জপর্পাদিবদ্বিশ্বং নাজ্ঞাতং সপিতি স্থিতম্‌। গুবুদ্ধ- 
ৃষ্টি-ৃষ্টিত্বাৎ সুযুপ্তো চ লয়শ্রুতেঃ 1” অধুস্থদনের মতে দৃষ্টিক্ট্টিবাদই সমীচীন 
ও শোভন। 

এক্ুভলীল্লাদক-ন্যায়ামৃতকার বানরাজ স্বামীব মতে জীব নান1। সুখ 
ছুঃখার্দির ভেদ আছে, জাগরণ ও স্ুযুপ্তিরও ভেদ আছে । পাপ ও পুখ্যের 
ভেদ আছে, সুতরাং একজীবব।দ অপঙ্গত । একজীববাদে বন্ধমোক্ষ বাবস্থাও 
হইতে পারে লা, ইত্যাদি ব্যাসবাজেব মত। খিস্ত মধুস্থদন বলেন”_জীব 
এক, “তম্মাদবিষ্ঠোসাপিকে। জীব এক এবেতি সিদ্ধমূ।” এক ব্রন্ষই অবিদ্যা বশ 
করিয়া অসংসারী হইলেও সংসারীর ন্যায় প্রতিভাত হন। তিনিই জীব, 
তাহাৎই প্রতিশরীরে “অহং” এই আত্মবৃদ্ধি। £অবিদ্যাবশাৎ ব্রদ্ষিবৈকং 
সংসরতি, স এব জীবঃ। তন্যৈব প্রতিশরীরমমিত্যাদি বুদ্ধিঃ 1৮ ভেদ 
কেবল ওপাধিক; সুতরাং বন্ধ মোক্ষ বাবস্থায় কোন?৭ দোষ হইতে পারে না। 
জীব নিষ্য মুক্ত, অবিদ্যার বশেই জীন আপনাকে বন্ধ বলিয়া ননে বরে। 
অবিদ্যার নাশেই জীব আপন স্বরূপে অবস্থিত হয় , স্থৃতরাং একজীব বাদই 
স্থসঙ্গত। ্‌ 

মধৃস্দন অদ্বৈতপিদ্ধর দ্বিতীয় পবিচ্ছেদ্দে অখগ্তার্থ ও তাহার প্রমাণ 
নিরূপণ কবিয়াছেন। বাাসরাজের মতে১--“সতাং জ্ঞাণমনভ্ত৮” ও “তত্বমস্।দি” 
বাক্য অখণগ্ডাথথনিষ্ট নহে। অপুর্ব বিচারজ,ল-বিস্ত।র পূর্ববক ম্ধুস্থবন 


৭৭৬ বেদান্ত-দর্শনের ইতিহাস । 


অখগ্ডাথের লক্ষণ ৪ সত্যাদি বাক্যের অখগ্ডার্থনিষ্টত্ব প্রতিপাঁদন করিয়াছেন । 
অখপগ্ডার্থ-নিরূ পণ-প্রসন্গে মধুস্থদন যেরূপ মনীষার পরিচয় দিয়াছেন, তাহা 
অদ্বৈতবাদী পূর্বতন আচার্যাগণেব মধোও ছুলভি। ব্যাসবাজের যুক্তি স্থচারু- 
রূপে খণ্ডন করিয়া অখগু- ৫ নিরূপণ করিয়াছেন । দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে জীবের 
অণুত্ব পক্ষও নিবসন করিয়। জীব ও ব্রঙ্গের একা, ব্রদ্ধের নিগুণত্ব প্রভৃতি প্রতি- 
পাদন করিয়াছেন। ভেদ-বাদ নিরাকরণে মধুস্থদন অপূর্ব প্রতিভার পরিচয় 
দিয়াছেন। তিনি শিশ্ব-প্রতিবিষ্ববাদী, যেহেতু তিনি বিশ্ব ও প্রতিবিদ্বের এক্য 
পক্ষই সমর্থন করিয়াছেন। তিন বলেন»_“তদ্দেবং প্রতিবিশ্বশ্ত দিন্ষেনৈকো 
ব্যবস্থিতে ব্রশ্িক্যৎ জীবজাতন্ত সিদ্ধং তত প্রতিবিস্বনাৎ।” 

তৃতীয় পরিচ্ছেদে মনন নিদিধাসন শ্রবণের অঙ্গরূপে নিরূপণ । উহাতে তিনি 
বিন্রণকার প্রকাশাত্মধতির নিয়মবিধি প্রতিপাদন করিয়াছেন | শ্রবণাদির 
বিধেঘত্ব উপপন্তি বিগারেব মুলেও শ্রবণ ইত্যাদি বিষয় আলোচন! করিয়াছেন | 
জ্ঞান পুরুষতন্ত্রনহে, উ | বস্তৃতত্ত্র। জ্ঞানে বিধির অবকাশ নাই ইত্যাদি 
বিষঘ্ন তৃতীয় পাঁঁচ্ছেদে নির্ণাত হইরাছে। 

চতুর্থ পরিচ্ছেদে অবি্ধ। নিবুত্তি। অবিগ্ভার নিবর্তক মুক্তির আনন্দই 
পুরুষার্থত্র এইবূপ নিরূপিত ভইযাছে । জীবন্মুক্ত প্রতিপাদন করিয়া ব্যাসরাজীয় 
মুক্তির তারতম্)বাদ খণ্ডন করিয়াছেন। 

দ্বেতব'দীর সকল আপত্তিই অদ্বৈতসিদ্ধিতে খণ্ডিত হইয়াছে । অদ্বৈতদর্শন- 
সামাজো অদবৈতসিদ্ধি গ্রন্থথানি সর্বশেষ্ট | এব্ধপ বিচার-কৌশল আর কোথায়ও 
নাই। এক আচার্য শঙ্কর ব্যতীত বোধহয় মধুস্থদনের ন্যায় পাণ্ডিত্য আর 
কাহারও নাই বলিলেও অতুযক্তি হইবে না। বেদান্তদেশিক, অগ্যয়দীক্ষিত, 
বাচম্পতি, বিদ্ভারণ্য প্রভৃতি সর্বতন্ব-স্বতন্ত্র তদ্িষয়ে সন্দেহ নাই; কিন্ত 
মধুস্থদনের ন্যায় যুক্তিজাল-বিন্তার আর কেহই করিতে পারেন নাই। 
মধুহ্ছদন কেবল ভারতেরই অলঙ্কার নহেন তীহার স্থান পৃথিবীর 
দার্শনিক ক্ষেত্রে অতি উচ্চে। অন্তান্ত আচার্ধাগণেব অনুসরণ করিয়া অদ্বৈতসিদ্ধি 
রচিত হইলেও. এই গ্রন্থে তিনি অনেক মৌলিক যুক্তির অবহ্ারণ। কখিয়াছেন। 

আচার্য মণুস্থদন বেদান্তশাস্বের তাৎপর্য; অতি স্থন্দর ভাবে গীতার 
প্রাবস্তে প্রকটিত করিয়াছেন। নিয়ে তাহার কতকট| উদ্ধত হইল-- 

“নক্ষাম কম্ম নষ্টান- ত্যাগাৎ কাম্যনিযেদ্ধয়োঃ | 
তত্রাপি পরঘে] ধন্মো জগস্তত্যাদিকং হরেঃ ॥ 


আচাধ্য মধুস্থদনের মতবাদ । ৭৭৭ 


ক্ষীণপাপস্য চিত্তশ্ত বিবেকে যোগ্যতা যদ! । 
নিত্যানিত্যবিবেকস্ত জায়তে স্ুদৃঢস্তদ। | 


ইহামুত্রার্থ-বৈরাগ্যৎ বশীকারাভিধং ক্রমাৎ্চ। 
ততঃ শমাদি-সম্পত্যা সন্স্যাসো নিষ্ঠিতো ভবেছ ॥ 
এবং সর্ব-পরিত্যাগান্মুমুক্ষ। জায়তে দৃঢ়] । 
ততো গুরূপসদনমুপদে শগ্রহস্ততঃ ॥ 

" ততঃ সন্দেহহানয়ে বেদান্তশ্রবণাদিকম্‌। 
সর্ববমুত্তরমীমাংসাশাস্ত্রমত্রোপযুজ্যতে ॥ 
ততস্তৎ্-পরিপাকেন নিদিধ্যাসননিষ্ঠত1 । 
যোগশাস্ত্ং তু সম্পূর্ণমুপক্ষীণং ভবেদিহ ॥ 
ক্ষীণদোষে ততশ্চিত্তে বাক্যাৎ তত্বমতির্ভবেৎ্। 
সাক্গাৎকারে। নির্বিকল্পঃ শব্বাদ্ধবোপজায়তে |। 
অবিদ্য/বিনিবৃত্তিস্ত তত্বজ্ঞানোদয়ে ভবে । 
তত আবরণে ক্ষীণে ক্ষীয়েতে ভ্রমসংশয়ৌ ॥ 
অনারন্ধানি কম্মাণি নশ্যন্তোেব সমস্ততঃ | 

ন ত্বাগামীনি জায়স্তে তত্বজ্ঞানপ্রভাবতঃ || 
প্রারব্ধ কম্মবিক্ষেপাদ্‌ বাসন তু ন নশ্যতি। 

স! সর্বতো৷ বলবতা সংঘমেনোপশাম্যতি ॥ 


সংযমো ধারণাধ্যানংসমাধিরিতি যত ত্রিকম্‌। 
যমাদিপঞ্চকং পুর্বং তদর্থমুপযুজ্যতে | 


ঈশ্বরপ্রণিধানাত্ত, সমাধিঃ সিধ্যতি ভ্রুতম্‌। 

ততো! ভবেন্মনোনাশে বাসনাক্ষয় এব চ ॥। 
তত্বজ্ঞানং মনোনাশো বাসনাক্ষয় ইত্যপি। 
যুগপত্ ব্রিতয়াভ্যাসাজ্জীবন্মুক্তিদূটা৷ ভবেৎ্:।। 


বিছ্বৎসন্গ্যাসকথনমেতদর্থং শ্রুতৌ কতম্‌। ূ 
প্রাগসিছ্ধো য এবাংশো যত্বঃ স্তাতশ্ সাধনে ॥” ইআদি। 


৭৭৮ বেদাস্ত-দর্শনের ইতিহাস । 


এস্কলে পাতঞ্চল-দরশনোক্ত সাধন বেদাস্তের বিচারের অস্তভূক্ি করিয়- 
ছেন। কন্পতরুকার অমলানন্দও: বলিয়াছেন, যোগসাধনায় “খতস্তর! 
প্রজ্ঞা” জন্মিলে বেদাস্ত-শ্রবণের অধিকার জন্মে। মধুস্থদনও বলিলেন,__ 


“ততত্তৎ পরিপাকেণ নিদিধাসননিষ্ঠতা | 
যোগশাস্ত্রং তু সম্পূর্ণমুপক্ষীণং ভবেদিহ ॥| 
শ্গীণদোষে ততশ্চিন্তে বাক্যাৎ তত্বমতির্ভবেৎ 1১ 


বস্ততঃ যোগের সাধন| পরিপক্ক হইলে, অর্থাৎ সম্প্রজ্ঞাত সমাধি অভ্যন্ত 
হইলেই বেদান্তের মহাবাক্য শ্রবণ ও বিচারের সামর্থ্য হয়। মধুস্থদন এ স্থলে 
যোগ ও বেদান্তের সামগ্ুস্ত করিয়া তাৎ্পধ্য নির্ণয় করিয়াছেন । £প্রস্থান- 
ভেদে” সর্বশান্ত্রেরে তাত্পধ্য অছৈত-ত্রন্ষে নির্ণয় করিয়াছেন । সকল 
শান্ত আলোচনা করিয়া তাত্পধ্য-নির্ণয়-প্রসঙ্গে প্রবন্ধের সমাঞ্চিতে বলিয়া- 
ছেন।সর্েষাৎ প্রস্থানকর্তপাং মুনীনাং বিবর্তবাদ-পর্যযবসানেনা দ্বিতীয়ে 
পরমেশ্বর এব প্রতিপাদ্যে তাৎপধ্যম্‌। ন হি তে মুনয়ে। ভ্রান্তাঃ সর্বজ্ঞত্বা- 
তেষাম। কিং তু বহিধিষয়প্রবণানাপাততঃ পুরুযার্থে প্রবেশো ন 
সম্ভবতীতি নাস্তিকাবারণায় তৈ: প্রকারভেদা: প্রদখিতাঃ । তত্র তেষাং 
তাৎপধ্যমবুদ্ধ। বেদবিরুদ্ধে২প্যর্থে  তাঁৎপর্ধ্যমুৎ প্রেক্ষমানাস্তন্মতমেবো- 
পাদেয়ত্বেন গৃহৃত্তে জনা নানাপথজুষো! ভবন্তীতি সর্বমনবছম্‌।” এ স্থলে 
মধুস্ুদন সুন্দর দুইটী কথ! বলিয়াছেন। প্রথম, “সর্ববশান্ত্রের তাৎপর্য্য অদ্বৈত- 
ব্রদ্ষে»” আর দ্বিতীয়, “প্রস্থানভেদের তাত্পধ্য কেবল পুরুষবুদ্ধির অপেক্ষার 
জন্য 1৮ বহিবিষয়াসক্ত চিত্তকে ক্রমশঃ পুরুষার্থের দিকে নিতে হয়। 
স্ষ্মাদপি সুক্ম আত্মতত্ব প্রথমে পাঁরণা করিতে পারে না বলিয়াই শান্তর" 
কারগণ প্রকারভেদ অবলম্বন করিয়াছেন । বোধ হয়, ইহা ভিন্ন অন্য কোনও 
রকমেই সর্বশাস্ত্রের সামঞুস্ত বিহিত হইতে পারে না। মধুস্থদদন সম্পূর্ণরূপে 
অধৈতবাদী। সগ্তুণ উপাসনায় কৃতকত্য হইয়া, নিগুণে পরিসমাপ্ধিই 
তাহার দার্শনিক মত। তাহার জীবনেও এই দার্শনিক মত প্রতিফলিত 


হইয়াছে। 


মন্তব্য 


আচার্য মধুস্থদন সরন্বতী শাঙ্করমত প্রপঞ্চিত করিবার জন্যই সমস্ত জীবন 
অতিবাহিত করিয়াছেন। এরূপ যুক্তি-কৌশল-উতদ্ভীবনী-শক্তি বৌধ হয় আর 
কাহারও নাই। মধুস্থদনের সকল প্রবন্ধেই তাহার অতিমান্ুষ প্রতিভা বেশ 
ফুটিয়া উঠিয়াছে। অদ্বৈতবাদের প্রকৃত তাৎপর্য হ্বদয়ঙ্গম করিতে মধুস্থদনের 
গ্রন্থ অতীব উপযোগী । মধুন্দ্রন ষড়দর্শনে অদ্বিতীয় গণ্ডিত। তাহার 
দর্শনিক অনুপ্রবেশ অতুলনীয়। এপ স্ুক্মদর্সিতা, বিচারগটুতা ও কৌশল 
অতি বিরল। পূর্বতন প্রধান প্রধান আচাধ্য গণের (সর্বজ্ঞাত্মমুনি, বাচস্পতি- 
মিশ্র, প্রকাশাত্মঘতি। অমলানন্দ, তত্বশুদ্ধিকার, শ্রীহর্যমি, আনন্দবৌধাচাধ্য, 
চিত্স্থখ, অগ্নয়দীক্ষিত প্রভৃতি) অনুদরণ করিয়া আচার্য্য শঙ্করের মত প্রপঞ্চিত 
করিয়াছেন । পূর্বতন আচাধ্যগণকে অন্থুরণ করিলেও তাহার গ্রন্থে 
মৌলিকতা সর্বত্র স্থপরিস্ফুট। শান্ত্রবেত্ারপেও মধুস্ুদন অগ্রণী । 


মধুস্থদনের মনীষা, একনিষ্তা, হৃদয়ের প্রসার, বান্তবিকই অনুকরণীয় । 
বঙ্গবাসীর অন্যতম কর্তব্য তাহার জীবন-চরিত ও গ্রন্থাদির প্রচার কর! । 
এখনও ততথ্প্রণীত “বেদান্ত-কল্পলতিক1” নামক প্রবন্ধখানি প্রকাশিত 
হয় নাই। * 


+* এই গ্রন্থথানি বেনীরসেয় গবর্ণমেট সংস্কৃত কলেজ হইতে “সরম্বতী ভবন গ্রন্থমালায়' 
প্রকাশিভ হইয়াছে । সম্পাদকের না পণ্ডিত প্রীরামাজ্রাপা্ডয়। সং। 


আচাধ্য ধর্মরাজ অধ্বরীন্্র। 
(শাক ব্রুল্পন- সপ্তলম্ণ শভডাকদী ) 


ধন্মরাজ অধ্বরীন্ত্র “বেদাস্ত-পরিভাষ।” নামক প্রবন্ধের প্রণেতা । ভেদ- 
ধিক্কার প্রভৃতি গ্রন্থের প্রণেতা নৃসিংহাশ্রম অধ্বরীন্দ্রের পরমণ্তরু । বেদান্ত- 
পরিভাষার প্রারস্তশ্লোকে অধ্বরীন্ত্র তৎপরিচয় প্রদান করিয়াছেন,__ 


“্যদন্তেবাসি-পঞ্চান্তে নিরন্ত। ভেদিবারণাঃ' 
তং প্রণৌমি নুসিংহাখ্যং যতীন্দ্ং পরমং গুরুম্‌॥” 
এই নৃপিংহ্যতিই নৃমিংহাশ্রম । কারণ, অধ্বরীন্ত্রের পুত্র পরিভাষার 

টাকাকার। তিনি “শিখামণি” নামক পরিভষার টাকা প্রণয়ন করিয়াছেন । 
শিখামণিতে বৃনিংহাশ্রমের উল্লেখ করিয়াছেন-_“নন্থ বৃসিংহাশ্রমশ্রীচরণৈঃ 
প্রাগভাবস্ত নিরাকৃতত্বাৎ” ইত্যাদি; স্থতরাং ধশ্মরাজের উন্লিখিত 
“নুসিংহাখ্য যতীন” হুসিংহাশ্রম হইবে । তিনি ভেদধিক্কার ও অদ্বৈতদীপিক৷ 
গ্রভৃতি প্রবন্ধের প্রণেতা । নৃসিংহাশ্রম যোড়শ শতাব্দীতে বর্তমান ছিলেন, 
ইহা! পূর্বেই উক্ত হইয়াছে । তিনি অগ্নয়দীক্ষিতের সমকালিক। বৃসিংহের 
সম্বন্ধে বর্ণনাও আমাদের সিদ্ধান্তের অনুকুল। নৃপিংহের শিষ্য বেঙ্কটনাথ। 
আর বেঙ্কটনাথই ধশ্মরাজের গুরু । ধর্মরাজ “বেদান্ত পরিভাষার” প্রারস্তে 
স্বীয় গুরুর পরিচয় প্রদান করিয়াছেন-_ 


শ্রীমদ্‌ বেহ্ছটনাখাখ্যান্‌ বেলাংগুড়ি-নিবাসিনঃ। 
জগদ্প্তরূনহং বন্দে সর্ধ-তন্্র-প্রবর্তকান্‌ ॥ 
নৃসিংহাশ্রম ষোড়শ শতাব্দীতে বর্তমান ছিলেন। ধশ্মরাজ তচ্ছিন্তের 
শিষা। স্বতরাঁং সপ্তদশ শতাব্দী তাহার স্থিতিকাল। এ বিষয়ে অন্য হেতুও 
বিদ্ধমান। ধর্শরাজ অধ্বরীন্দ্র “তত্বচিন্তামণির” উপর টাক! প্রণয়ন করেন। 
তত্বচিন্তামণির উপর দশটা টাকার তিনি খণ্ডন করেন, এইরূপ বিবরণ বেদান্ত- 
পরিভাষার]্রারন্তে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, 


“যেন চিস্তামণৌ টাকা দশটাক।-বিভঞ্জনী | 
তর্কচুড়ামণির্নাম রুত। বিদ্বন্মনোরমা || 


আচার্য ধর্মরাজ অধ্বরীন্দ্র। ৭৮১ 


এতদ্বষ্টে প্রতীত হয় গঙ্গেশোপাধ্যায়-কুত “তত্বচিন্তামণির” উপর দশটা 
টাকা রচিত হইলে, তিনি সেই দশটা টাকার মত খণ্ডন করিয়! “তর্কচূড়ামণি” 
নামক টাক! প্রণয়ন করেন । গঙ্গেশ ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রারস্তে বর্তমান ছিলেন । 
রঘুনাথ শিরোমণি প্রভৃতি তত্বচিস্তামণির টাকাকার। শিরোমণি পঞ্চদশ 
শতাব্দীতে বর্তমান ছিলেন। তাহাদের টীকা খণ্ডন করিয়া অধ্বরীল্জ 
“তর্কচূড়ামণি” প্রণয়ন করেন; স্থৃতরাং অধ্বরীন্দ্রের কাল সপ্তদশ শতাব্দী 
সুস্থিত। 

ধম্মরাজ অধ্বরীন্দ্র যে স্থবিখ্যাত ছিলেন, তাহা। “শিখামণিকার” তৎপুত্র 
রামরুষ্ণধ্বরীও বলিয়াছেন, 


আসেতোরাস্থমেরোরপি ভুবি বিদিতান্‌ ধম্মরাজীধ্বরীন্দ্রান্‌ 
বন্দেহহং তর্কচূড়ামণি-মণিজননক্ষীরধীংস্তাতপাদীন্‌। 
যৎকারুণ্যান্ময়াইভূদধিগতমধিকং দুগ্রহং সুক্্ষধাকৈ- 
রপ্যাত্বং শান্ত্রজাতং জগতি ম্খরুতা রামক্কষ্ণাহ্বয়েন ॥ 


ধশ্মরাজ অধ্বরীন্দ্র “বেদান্ত-পরিভাষা” ও তত্বচিন্তামণির টাকা “তর্কচুড়ামণি” 
প্রণয়ন করেন। বোধহয় এই “তর্কচূড়ামণি” এখনও প্রকাশিত হয় নাই । 
বেদান্ত-পরিভাষার নান! সংস্করণ হইয়াছে । কাশীস্থ “পণ্ডিত” পত্রে ইহ! 
মুদ্রিত হইয়াছিল । পরিভাষার উপর রামক্ৃষ্ণাধ্বরী “শিখা মণ” টাকা ও 
উদ্দাসীন স্বামী শ্রীঅমরদান শিখাম্ণির উপর “মণিপ্রভা” নামক টীকা প্রণয়ন 
করিয়াছেন। বেদান্ত-পরিভাষার উপর শিব্দাসের “অর্থদীপিকা” নামক টীকা 
আছে। সাধু গোবিন্দসিংহ হিন্দী ভাষায় বেদাস্ত-পরিভাষার এক টাকা রচনা 
করিয়াছেন । কলিকাতায় জীবানন্দ বিদ্যাসাগর মহাশয়ও এক টীকা প্রণয়ন 
করেন। সম্ভবতঃ এ টাকাটা জীবানন্দের পিতা ৬তারানাথ তর্কবাচস্পতি 
মহাশয়ের বিরচিত । 

নারায়ণ দীক্ষিতের পুত্র পেত্তাদীক্ষিত বেদাস্ত-পরিভাষার এক টীকা প্রণয়ন 
করেন। এই টীকার নাম প্রকাশিক11* শিখামণি ও মণিপ্রভা সহ বেদাস্ত 
পরিভাষ। বোম্বাই বেস্কটেশ্বর প্রেস হইতে সন্বৎ ১৯৬৮ শকাব্দ অর্থাৎ ১৮৩৩ 
১৯১১ খুষ্টান্দে প্রকাশিত হইয়াছে । অধ্বরীন্র পঞ্চপাদ্দিকার উপরে পঞ্চ- 
পা্দিক। টীক। প্রণয়ন করেন। 


স; 0190785) 0, 05৯ 20,104, 01 [0 2০. 4787 ৮. 2. 9554, 


৭৮২ বেদাস্ত-দর্শনের ইতিহাস। 


বেদাস্ত-পরিভাষায় আটটা পরিচ্ছেদ । প্রথম পরিচ্ছেদে প্রত্যক্ষ, দ্বিতীয়ে 
অন্যান, তৃতীয়ে উপমান, চতুর্থে শব, পঞ্চমে অর্থাপত্তি, ষষ্ঠে অন্থপলব্ধি, 
সপ্তমে বেদান্তের বিষয়, অষ্টমে বেদান্তের প্রয়োজন নিণীত হইয়াছে। বেদাস্ত- 
দেশিক বেস্কটনাথ যেমন “ন্যাপ রিশুদ্ধি” নামক গ্রন্থে প্রত্যক্ষাদি বেদান্তান্ুসারেই 
নির্ণয় করিয়াছেন, ধর্মরাজ অধ্বরীন্্রও তদ্রুপ বেদীস্ত-পরিভাষায় অইৈত- 
মতানুসারে প্রত্যক্ষাদি নিরূপণ করিয়াছেন। প্রত্যক্ষাদদি প্রমাণ যেরূপ- 
ভাবে অদৈত-বেদান্তে প্রয়োজিত হইতে পারে, তাহাই বেদাস্ত-পরিভাষায় 
প্রপঞ্চিত হইয়াছে । অতি সরল ও বিশদভাবে সকল বি্ষিয় ইহাতে 
নিরূপিত হইয়াছে । 

প্রত্যক্ষের লক্ষণ যাহ! নির্দেশ করিয়াছেনঃ তাহা বড়ই মনোজ্ঞ হইয়াছে। 
প্রমাণ-চৈতন্যের সহিত বিষয়াবচ্ছিন্ন-চৈতন্যের অভেদই প্রত্যক্ষত্ব। * 
চৈতন্ত ভ্রিবিধ যথা--বিষয়-চৈত্ন্য, প্রমাণ-চৈতন্ত ও প্রমাতৃ-চৈতন্ত । 
যাহা ঘটাদিতে অবচ্ছিন্চৈতন্ত তাহ! বিষয়চৈতন্ত । অস্তঃকরণের বৃত্তি- 
অবচ্ছিন্ন-টচতন্যকে প্রমাণচৈতন্যা বলে এবং অস্তঃকরণা বচ্ছিন্ন-টচতন্ত প্রমাতৃ- 
চৈতন্ত। তিনি বলেন,_“তথাহি ত্রিবিধং চৈতন্যম্‌_বিষয়-চৈতন্যং 
প্রমাণ-চৈতন্যং প্রমীতৃ-টৈতন্যং চেতি। তত্র ঘটাছ্যবচ্ছিন্ন-চৈতন্যং বিষয়- 
চৈতন্যম্‌। অন্তঃকরণ-বৃত্ত্য বচ্ছিন্্-চৈতন্তাং প্রমাণ-চৈতন্যম।  অস্তঃকরণা- 
বচ্ছিন্নং-চৈতনাং প্রমাতৃ-চেতন্যম্‌।* | 

ন্যায়মতে ইন্দ্রিয়াদিই প্রমাণ। বেদাস্তের মতে অস্তঃকরণ-বৃত্যবচ্ছিন্ত 
চৈতন্যই প্রমাণ। পরিভাষাকার তাই বলিয়াছেন,_-“তৈজসমস্তঃকরণমপি 
চক্ষ্রাদিদ্বারা নির্গত্য ঘটাদি-বিষয়-প্রদেশং গত্বা ঘটাদিবিষয়াকারেণ 
পরিণমতে |” স্থৃতরাং বেদাস্তের মতে ইন্দ্রিয় প্রমাণ নহে, ইন্জরিয় দ্বার মাত্র। 
অন্তঃকরণের বৃর্তি-অবচ্ছিন্্-চৈতন্যই প্রমাণ । 

সৰিকল্পক ও নির্ব্বিকল্পক জ্ঞানের লক্ষণ-নির্দেশও অতিস্থন্দর হইম়াছে। 
যথ।--“তত্র সবিকল্পকং বৈশিষ্ট্যাবগাহি জ্ঞানং যথা “ঘটমহং জানামি,, ইত্যাদি 
জ্ঞানম্‌। নির্ব্বিকল্লকং তু সংসর্গানবগাহি জ্ঞানম্‌, যথা- সোইয়ং দেবদত্বঃ |” 
'ন্যায়মতে অন্ুবাবসায় নামক জ্ঞান অঙ্গীকত। আর বেদাস্ত-যতে অনন্ত 
অন্ুব্যবসায়ের স্থলে অখণ্ড নির্ব্বিকল্প জ্ঞানই স্বীকৃত । *সংসর্গ অনবগাহি- 
জ্ঞান” এই সংজ্ঞাটা অতি শোভন হইয়াছে। রামানূজ, মধব হু 


পা পাটি এপি পি সপস্পাপলাপিসস শি পি পপ 


৪ 


&  প্রমাণ-চৈতন্তন্ত বিয়াবচ্ছিনন-চৈতন্ভাতেদ ইতি । 


আচার্য্য ধর্মরাজ অধ্বরীন্দ্র। ৭৮৩ 


আচাধ্যগণ নির্বিকল্পক জ্ঞান স্বীকার করেন না, কিন্তু সাংখ্যাচাধ গণ 
নিধ্বিকল্প জ্ঞান স্বীকার করেন। ন্যায়মতের অনন্ত অন্ুব্যবসায় স্বীকার ন। 
করিয়া অখণ্ড নির্ব্বিকল্পক জ্ঞান অঙ্গীকার লঘু কল্পনা, তদ্‌ বিষয়ে সন্দেহ নাই। 
বাস্তবিক নির্ব্বিকল্প-জ্ঞান-পক্ষই সমীচীন ও শোভন । 

হ্যায়মতে পরার্ধান্থমানে পাচটী অবয়ব অঙ্গীকুত, যথা-- প্রতিজ্ঞা, হেতু, 
উদাহরণ, উপনয়, নিগমন। পরিভাষাকার বলেন--পঞ্চাবয়ব স্বীকারের 
কোনও প্রয়োজনীয়তা নাই, মাত্র তিনটি অবয়ব ব্বীকার করিলেই চলিতে 
পারে। তিনি এ সম্বন্ধে বলিয়াছেন,__“অবয়বাশ্চ ত্রয় এব, প্রতিজ্ঞাহেতুদা- 
হরণ-রূপা, উদ্াহরণোপনয়নিগমনরূপা| বা। ন তু পঞ্চাবয়বরূপাঁঃ অবয়ব 
ত্রয়েণেব ব্যাষ্তি-পক্ষধন্মতয়োরুপদর্শন-সংভবেনাধিকাবয়বয়স্ত ব্যর্থত্বাৎ।” 
অর্থাৎ তিনটি অবয়বে যখন ব্যাপ্তি ও পক্ষ ধন্ধতার দর্শনের সম্ভব, তখন 
দুইটি অধিক অবয়ব ব্র্থ। ইয়োরোপীয় পণ্ডিত এরিষ্টটলের মতেও 
(95৮11951810) তিনটি অবয়ব। বাস্তবিক তিনটি অবয়ব হইলেই অনুমান সিদ্ধ 
হইতে পারে। মধুনুদন সরম্বতীও বলিয়াছেন-_অবয়ব সম্বন্ধে বিশেষ আগ্রহের 
কোনও কারণ নাই। * মীমাংসকগণ প্রতিজ্ঞা, হেতুঃ উদ্দাহরণ, অথবা 
উদ্বাহরণ, উপনয়ঃ নিগমন--এই তিনাঁট অবয়ব স্বীকার করেন । 

বৌদ্ধমতে উদাহরণ ও উপনয় এই দুইটি অবয়ব স্বীকৃত। পরিভাষাকার 
মীমাংসকের মতই অনুসরণ করিয়াছেন । 

জ্ঞানতত্ব (771156910010%5 ) সম্বন্ধে ধশ্মরাজ অধ্বরীন্দ্রের গ্রন্থ সবিশেষ 
উল্লেখযোগ্য । ধাহারা শাঙ্কর দর্শন পাঠেচ্ছু তাহাদের পক্ষে “বেদান্ত. 
পরিভাষা” অবশ্যপাঠ্য গ্রন্থ সন্দেহ নাই । 


*" নাবয়বেধু আগ্রহঃ (অদ্বৈত-সিদ্ধি) । 


আচাধ্য রামতীর্থ। 


(৯৭স্প স্পভা্দী ) 
আচাধ্য রামতীর্থ সদানন্বকৃত বেদান্তসারের টাকাকার। সদানন্দ 
ষোড়শ শতাব্দীতে বর্তমান ছিলেন। নৃসিংহ সরস্বতী ১৫৯৮ খথুষ্টাবে 
বেদাস্তপারের টাকা স্ববোধিলী প্রণয়ন করেন। আচার্য রামতীর্থ নৃপিংহ 
সরম্বতীর পরবর্তী বলিয়াই অনুমান হয়, সুতরাং তাহার স্থিতিকাল সগ্দশ 
শতাব্ী। রামতীর্থের গুরুর নাম কুৃষ্ণতীর্ঘ। বেদাস্তসারের টাক! 
“বিদ্বন্মনোরঞ্নীর” সমাপ্ধিশ্লোকে তিনি লিখিয়াছেন,__ 


বেদান্তপার-বিবৃতিং রামতীর্থাভিধো যতি; । 
চক্রে শ্রীরষ্ণতীর্থ-শ্রীপদ-পন্থজ-ষট্পদঃ ॥ 
রামতীর্থের শ্রীরামের প্রতি ভক্তি সর্বত্রই পরিস্কুট।  সংক্ষেপশারী- 
রকের টীক৷ অন্বয়ার্থপ্রকাশিকার প্রারস্তে লিখিয়াছেন,__ 


যম্মাদ্িশ্বমুদেতি যেন বিবিধং সন্ভীব্যতে লীয়তে। 
যত্রান্তে গগণে ঘনাইব মহামায়িন্ত সঙ্গেইছয়ে ॥ 
সত্যজ্ঞান স্খাত্কেহখিল-মনোইবস্থানুভূত্য। বনি । 
শ্ররামে রমতাং মনো মম সদ! হেমাম্ুজে হংসবৎ ॥ 


“বিদ্বন্মনোরঞুনীর” সমাপ্তি-শ্লোকে শ্রীরামচন্দ্রের সহিত অভিন্ন ভাবে 
নিজকে স্থাপন করিয়া অতীব স্থন্দর ভাবপূর্ণ শ্লোক রচনা! করিয়াছেন, 
যথা+- 


বিছ্ভাসীতাবিয়োগ-ক্ষুভিত-নিজস্থথ: শোকমোহীভিপন্ন- 
শ্চেতঃ সৌমিত্রি-মিত্রে। ভবগহনগত: শাস্তরস্গ্রীবসখ্যঃ ॥ 
হত্বান্তে দৈন্বালিং মদন-জলনিধো ধৈর্যয-সেতুং প্রবধ্য 
প্রধ্স্তাবোধরক্ষ:পতিরধিগতচিজ্জানকি; স্বাত্মরামঃ ॥৮ 


্রীরামচন্দ্রের জীবনের ঘটনার সহিত আধ্যাত্মিক জীবন মিলাইয়া 
কবিতাটি রচিত হইয়াছে। 


আচাধ্য রামতীর্ঘ। 8৮৫ 


রাঁম্তীর্থ “অন্বয়ার্থ-প্রকাশিক1” নামক সংক্ষেপশারীরকের টীকা» আচার্য 
শঙ্কর কৃত উপদেশসাহস্্রীর “পদযোজনিকা” নামক টীকা, বেদাস্তসারের 
“বিদন্মনোরঞ্রনী” নামক টীকা ও মৈত্রায়মন উপনিষদের টীকা প্রণয়ন 
করিয়াছেন। অন্য়ার্থপ্রকাশিকা ১৯১৩ খুষ্টাব্যে কাশী সংস্কৃত সিরিজে 
প্রকাশিত হইয়াছে । মধুস্দনের টীকায়ও রামতীর্থের উল্লেখ নাই এবং 
রাঁমতীর্থের টাকায়ও মধুস্থদনের টীকার কোনও উল্লেখ দেখা! যায় না। 

উপদেশসাহআ্ীর “পদধোজনিকা” টীকা বোম্বাই নির্ণয়সাগর প্রেস 
হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইয়াছে । কলিকাতা লোটাস্-লাইব্রেরী 
হইতে শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার শান্ত্রী মহোদয়ের সম্পাদনায় ও ততকৃত বঙ্গাহ্গবাদ 
সহ উপদেশসাহস্ত্রী পরযোজনিক1 টীকা সহ প্রকাশিত হইয়াছে । বেধাস্ত- 
সারের “বিছন্মনোরঞগুনী” কলিকাতা! জীবানন্দ বিগ্ভানাগর মহাশয়ের সংস্করণে, 
পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্র নাথ ঘোষ মহোদয় সম্পাদিত সংস্করণে ও বোশ্বাই নির্ণয় 
সাগর প্রেম হইতে ১৮৯৪ খুঃ অন্দে কর্ণেল জেকব (091. ৯০০০) সাহেবের 
সংস্করণে প্রকাশিত হইয়াছে । 

মৈত্রায়ন উপনিষদের টীক। কোথায়ও প্রকাশিত হইয়াছে বলিয়া জান 
যায় না। 

রামতীর্থের মতবাদে কোনও বিশেষত্ব নাই। তিনি অদ্বৈতবাদী। 
শান্করমত প্রপঞ্চিত করাই তাহার কাধ্য। নিগুণ ও নির্বিশেষ ক্রহ্মবাদই 
তাহার অভিমত । 

মধুস্ছদনের সংক্ষেপশারীরকের টীকা যেব্ূপ বিচারবহুল, রামতীর্থের 
অনয়ার্থপ্রকাশিক1 সেরূপ নহে । অতি সরল ভাষায় তাহার টীঞ্1 প্রণীত 
হইয়াছে । 

““বিদ্বন্মনোরগ্রনী"তে আচাধ্য রাম্তীর্থ বহু উদ্ধতবাক্য প্রয়োগ করিয়াছেন । 
স্থবোধিনী টাকার ইহার একচতুর্থাংশ বাক্যও উদ্ধৃত হয় নাই, কেবল উপনিষদ 
হইতেই ২৬৭টি বাক্য উদ্ধত হইয়াছে । নৃসিংহ সদন্ঘতী মাত্র ৪২টি বাক) 
উদ্ধার করিয়াছেন । 


৯৭ 


আঙাধ্য আপদেব। 
(স্পা ্র-চর্শন--৯এম্প শভাক্দী ) 


আপদেব মীমাংসক। তিনি সদানন্দকূত বেদাস্তসারের উপর 
£বালবোধিনী” নামক টাকা প্রণয়ন করির়াছেন। তিনি মীমাংসক হইলেও 
নিজকে অদ্বৈতবাদী বলিয়। পরিচয় দিয়াছেন । বেদাস্তপারের টীকা “বাল- 
বোধিনীর” প্রারস্তে তিনি নিজ সম্প্রদার়ের উল্লেখ করিয়াছেন দেখা 
যায়, যথা 


আপদেবেন বেদান্তসার তত্বস্ত দীপিক| | 
সিদ্ধান্ত সম্প্রদায়াজরোধেন ক্রিয়তে শুভ] ॥ 


আপদেবককত “মীমাংস। ন্যায় প্রকাশ? পূর্বমীনাংসার একখানি প্রামাণিক 
প্রকরণ গ্রন্থ। বঙ্গদেশস্থ পূর্বস্থলীর ম্হামহোপাধ্যায় পণ্ডিত কৃষ্ণনাথ 
ন্যায়পঞ্চানন মহাশয় ইহার উপরে এক স্থবিস্তুত টীক। প্রণয়ন করিয়াছেন 
“মীমাংসা ন্যায় প্রকাশ" নির্ঘয়লাগর প্রেস হইতে প্রকাশিত হইয়্াছে। 

বেদাস্তসারের টীকা বালবোঁধিনী ১৯১১ খুষ্টান্দে শ্রীরঙ্গমূ বাণীবিলাস 
প্রেম হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইয়াছে । ইত্:পূর্ব্বে আপদেৰ রত টাকা 
প্রকাশিত হয় নাই। এই নিবন্ধধানি প্রকাশ করিয়া বাণীবিলাস প্রেসের 
সত্বাধিকারী মহাশয় জনসাধারণের ধন্যবাদার্হ হইরাছেন। 

এই সংস্করণের বিশেষত্ব এই যে ইহার ভূমিকায় অধ্য।পক কে, সুন্দররাম 
আয়ার এম, এ, মহোদয় ইংরাজী ভাষায় কর্ণেল জেকব (0০1. 7800)) ও 
ডাক্তার থিবো। (1): [)7)806) প্রভৃতি ইউরোপীয় পঞ্ডিতগণ শঙ্করের 
মতবাদ সম্বন্ধে থে সকল অপনিদ্ধান্ত করিয়াছেন, তাহা বিশেষরূপে খগ্ডন 
করিয়া অদ্বৈতই যে ত্রন্ধস্ত্রের তা্পধ্য ইহা নিরূপণ করিয়াছেন। বান্তবিক 
'আয়ার মছ্োদছের বিচারকৌশল প্রশংসনীয় । ইউরোপীয় পঞ্চিতগণ যে 
অনেকস্থলে ভ্রম।ত্মক ধারণ! পোয্ণ করেন, তদ্বি্ষয়ে সন্দেহ নাই। 

আপদেবের পিতাও বোধ হয় গ্রন্থকার ছিলেন। কারণ, আপদেব 
বালবোধিনীতে স্বীয় পিতার বাক্য উদ্ধার করিয়াছেন--“তদুক্তং তাতচরণৈঃ 
এঁহক পারলৌকিক ফলেচ্ছ। বিরোধি চেতোবৃত্তি বিশেষাত্মকোবিরাগঃ ইতি” 


আচাধ্্য আপদেব। ৭৮৭ 


(বাণী, বি, সংস্করণ, ২৫ পৃষ্টা)। আপদেব স্বীয় টাকাঁয় বাচম্পতি 
বিবরণকার প্রকাশাত্মযতি, কল্পতরুকার অমলানন্দ ও তত্বদীপনকার 
অখণ্ডানন্দের বাক্য উদ্ধার করিয়াছেন। 

আপদেব অদ্বৈতবাদী। তিনি মীমাংসক হইলেও তাহার মতবাদ অধৈতে 
স্কথাপিত। স্থবোধিনী ও বিদ্বন্মনোরপ্তনী এই টীকাদ্য় হইতে আপদেবের, 


টাকার একটু বিশেষত্ব আছে। এই টাকায় বনুন্তায় ঘটিত কথার অবতারণ! 
আছে। 


আচার্য গোবিন্দানন্দ। 


( শাহ্করদর্শন--১৭শ শতাব্দী ) 


(৬ 


গোবিন্দানন্দ শাঙ্করভাষ্যের টীকাকার। ভাষ্যরত্ুপ্রভা ইহার 
অক্ষয়কীর্ি। ভাষ্যরত্বপ্রভায় ইনি বিবরণের টাকাঁকাঁর নৃসিংহাশ্রমের বাক্য 
উদ্ধার করিয়াছেন। “আশ্রম শ্রীচরণাস্ত টাকা যোজনায়ামুেবমাছঃ_ 
সংবোধ্যচেতনো যুক্মত্পদবাচ্যঃ অহঙ্কারাদি বিশিষ্ট চেতনোইম্মতপদবাচ্যঃ,তথ] চ 
যুন্মদস্মদো: স্বার্থে প্রযুজ্যমানয়োরেব ত্বমাদেশ নিয়মে। ন লাক্ষণিকয়োঃ, 
ঘুষ্মদশ্মদো: ষণীচতুর্থী দ্বিতীয়াস্থয়োর্বানাবৌ” ইতি স্ত্রসাংগত্য প্রসঙ্গাৎ। 
অভ্র শব্ধ লক্ষকয়োরিব চিন্মাত্র জড়মাত্র লক্ষকয়োরপি ন তরমাদেশে। লক্ষকত্বা- 
বিশেষাৎ |” এস্থলে গোবিন্দানন্দ ভাবপ্রকাশিকাকার নুসিংহাশ্রমের বাক্য 
উদ্ধত করিয়াছেন এবং তাহাকেই পুজ্যগাদ “আশ্রম” বলিয়া উল্লেখ 
করিয়াছেন। নৃসিংহাশ্রম ষোড়শ শতাব্দীতে বর্তমান ছিলেন। ততকুত্ত 
তত্ববিবেকের সমাপ্তিকাল ১৬০৪ সম্বৎ অর্থ। ১৪৭ খুষ্টাব্ব; স্থৃতরাং 
গোবিন্দানন্দ যোড়শ শতাব্দীর পরবর্তী । 

আমাদের বিবেচনায় গোবিন্দানন্দের স্থিতিকাল সপ্তদশ শতাব্দী । 
গোবিন্দানন্দের গুরুর নাম গোপাল সরম্বতী। তিনি ভাষ্যরত্বপ্রভার প্রারস্তে 
মঙ্গলাচরণ শ্লোকে দ্বীয় গুরুর পরিচগ্ন প্রদান করিয়ীছেন-- 


“কামাক্ষীদত ছুগ্ধ গ্রচুর স্থরঙগুত প্রাজাভোজ্য ধিপুজ্য 
শ্রীগৌরীনায়কভিৎ প্রকটন খিবরামার্ধা লব্ধাত্ববোধৈঃ | 
শ্রীমদ্‌ গোপালগীভিঃ প্রকটিত পরমাদ্ৈত ভাসান্মিতাস্য 
শ্রীমদ্দ গোবিন্দবাণী চরণক্মল গে! নিতো হগত্বথালিঃ ॥" 


এই ক্লৌকটী রামানন্দ সরম্থতী কৃত “বিবরণোপন্তাসে”্র মঙ্গলাচরণে 
দেখিতে পাওয়া যায়। কলিকাতা লোটাস্‌ লাইব্রেরীর প্রকাশিত বেদাস্ত 
দর্শনের মুখপত্রে ভাষ্যবত্বগ্রভা রামানন্দ সরন্বতীকৃত বলিৎ। এ সংস্করণের 
সম্পাদক মহাশয় উল্লেখ করিয়াছেন । আমাদের বিবেচনায় বিবরণোপন্ত।সের 
যে স্থলে এই শ্লোকটী আছে, সে স্থল অসম্বদ্ধভাবে লিখিত হইয়াছে, এ স্থলে 
উহার সঙ্গতি দেখ! যায় না। হইতে পারে উহা! লিপিকার প্রমাদ, অথবা 


আচাধ্য গোবিন্দানন্দ । ৭৮৯ 


রামানন্দ সরম্তী গোবিন্দানন্দের শিষ্য বলিয়া গুরু সম্বন্ধীয় শ্লোক স্বীয় গ্রন্থে 
উদ্ধত করিয়াছেন। রামানন্দ সরম্বতী রত্বপ্রভাকার নহেন। কারণ, তত্কৃত 
্রন্ধাম্বৃতবর্ষিণী নামক একখানি বৃত্তি বা টীকা আছে। এ টাক্কায় তিনি 
আপনাকে গোবিন্দানন্দের শিষ্য বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন। বিবরণোপন্যাসের 
সমাপ্তিতে লিখিয়াছেন _ 
গোবিন্দানন্দ ভগবৎপৃজ্যপাদপদৌকস। 
রামানন্দ সরঞ্ধত্য। রচিতোহন্ুক্রমোমূদে | 
* বোধগন্ধা বিবরণ বাঁক্পুষ্পা-নবরূপিণী 
উপন্য।সাভিধাম।লা প্রাপ্ত। শ্রীরামপাদুকাম্‌ ॥ 
ভাষ্যরত্ব প্রভার চতুর্থ অধ্যারের প্রথম পাদের প্রারস্তে একটা শ্লোক দৃষ্ট 
হয়, যথা _ 
যজজ্ঞানাজ্জীবতো মুক্তিকৎক্রান্তিগতিবজ্ধিতা 
লভ্যতে ত পরংব্র্ধ রামনামাস্মি নিভদ্ম্‌ ॥ 
এই শ্রোকে কেবল রামচন্দ্রের সহিত অভিন্নত| অর্থাৎ জীব ও ত্রন্গের 
এক্য প্রদর্শিত হইয়াছে, স্থৃতরাৎ ভাষ্যরত্প্রভা রামনন্দের কৃত নহে। 
গোবিন্দানন্দ বোধ হয় রামানন্দের গুরু । ভাষ্যরত্বপ্রভা তাহারই রুত। 
সম্ভবতঃ ভাষ্যরত্বপ্রভা কাশীধামে বিরচিত হইয়াছিল। ভাষ্যরত্ব প্রভার 
প্রারস্ভতে মঙ্গলাচরণ শ্রোকগুলির ভিতরে একটী ঙ্লোকে যেরূপভাঁবে শিবকে 
প্রণাম করা হইয়াছে, তাহাতে এ ধারণা বদ্ধমূল হয়। শ্লোকটী এই__ 
শ্রীগৌর্ধ্যাং সকলার্ঘদং নিজপদাস্তোজেন মুক্তিপ্রদং | 
প্রৌং বিদ্ববনং হরন্তমনঘং শ্রীঢুপ্চিতুগ্ডাসিনা ॥ 
বন্দেচম্ম কপালিকোপকরণৈবৈরগ্য মৌখ্যাৎপরং 
নান্তীতি প্রদিশত্তমন্তবিধুরং শ্রীকাশিকেশং শিবম্‌ ॥ 
গোবিন্বানন্দের রামভক্তিই সর্বত্র প্রকট । * যখন গ্রস্থারস্তে শিবকে 
এ্পভাবে “কাশিকেশং শিবম্* বলিয়। উল্লেখ করিয়াছেন তখন বোধ হয়, 
তিনি কাঁশীধামে ভাগ্যরত্বপ্রভ1 রচনা করেন। 
* “বন্ষস্ত ক্ষে/শ্চ পাঙ্থে করতলঘুগলে কৌন্তুভীভাং দয়াং চ 
সীতাং কোদগুদীক্ষা মভয়বরযূতাং বীক্ষ্যরামাঙ্গ সঙ্গ? ॥ 
স্বস্যাঃ ক স্যাদদিতীয়ং হাদি কৃতমনন। ভাঁষ্যরত্ব প্রভাখা। 
স্বাঝানন্দৈক লুন্ধ! রঘুবর চরণাস্তো জষুগ্মং প্রগন্না ॥” 


৭৯০ বেদাস্ত-দর্শনের ইতিহাস । 


ভাস্তরত্বপ্রভ। প্রথমে কলিকাতা এসিয়াটিক সোসাইটা হইতে প্রকাশিত 
হয়। কলিকাতা জীবানন্দ বিদ্যামাগরেরও এক সংস্করণ আছে। নির্ণয়সাগর 
প্রেস হইতে ১৯০৯ খুষ্টাঝে ভানরত্বপ্রভাদি সহ ত্রদ্বস্থত্রের দ্বিতীয় সংস্করণ 
গ্রকাশিত হইয়াছে । 

শাঙ্করভাষ্যের ঘতগুলি টাক! আছে, তন্মধ্যে ভাষ্যরত্বপ্রভাই সরল। ভাষ্যের 
কাঠিন্ত নাই বলিলেও চলে। বিশেষতঃ ভাষ্যের প্রায় সকল শব্দই উহাতে 
ব্যাখ্যাত হইয়াছে । সাধারণের পক্ষে এই টীকা মহোপকারী। তিনি নিজেও 
বলিয়াছেন যে, যাহার। বৃহৎ বৃহৎ টীকা অধ্যয়নে অপারগ, তাহাদের জন্যই 
এই টাকা রচিত হইল । 


“বিস্তৃত গ্রন্থবীক্ষার়ামলমং মস্ত মানসম্‌। 
ব্যাখ্য। তদর্থনারবধ। ভাব্যরত্রপ্রভাভিধ1 ॥” 


টি 


ভ।য্যরত্বপ্রভ। টাক। স্বিস্তত ও সরল। গোবিন্দানন্দের মতবাদের 
কোনও বিশেষত্ব নাই, তবে ভামতীকারেব ব্যাখ্যা হইতে স্থলবিশেষে বাখ্যার 
পার্থক্য আছে। 

গোবিন্দানন্দ ভাধ্যরব্রপ্রভায় তাহার গুরুর সম্বন্ধে যে শ্লোকটী লিখিয়াছেন, 
তাহার মধ্যে একটি পদের সহিত ত্রদ্ধানন্দ সরস্বতীর লঘুচত্দ্রিকার সমাপ্তি 
শ্লোকের সাদৃশ্য আছে দেখ। যায় । গোবিন্দানন্দ শ্লোকে বলিয়াছেন_ 
*ভ্রীগৌরীনায়কভিৎ প্রকটন শিব্রাম।ধ্য লব্ধাত্মবোধৈঃ», এস্থলে শিবরামা- 
চাধ্যের নিকট তিনি আত্মবোধ লাভ করিয়াছিলেন - ইহাই বলিলেন । 

্রত্ষানন্দের লঘুচন্দ্রিকায় রহিয়াছে -“মহান্ভবধোরেয় - শিবরামাধ্য 
বধিনঃ। এততদ্‌ গ্রন্থস্ত কর্তারঃ। লেখকাঃ কেবলং বয়ম্‌।” এস্কলে মনে হয় 
শিবরামের নিকট তিনিও অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। শিবরামাচাধ্য বোধহয় 
তাৎকাঁলিক গণ্ডিতগণের অগ্রণী ছিলেন। তাহার নিকট উপদিষ্ট হইয়! 
গ্রন্থ লিখিয়াছেন বলিয়াই তাহার সম্মানার্থ তাহ।কেই গ্রন্থের কর্ত। বলিয়াছেন। 
ইহা ত্রদ্মানন্দের নিরভিমানের লক্ষণ। এতত্ৃষ্টে মনে হয় গোবিন্দানন্দ ও 
্রক্ধানন্দ উভঘে সমপাময়িক এবং উভরেই শিবরামাচার্যের প্রভাবে প্রভাবিত। 


মাচাধ্য রামানন্দ সরস্বতী 
( শ্রাঙ্করদর্শন_-১৭শ শতাব্দী ) 


রামীনন্দ আবন্বতী সম্ভবতঃ ভাষ্যরত্বপ্রভাকীর গোবিন্দীনন্দের শিষ্য । 
তিনি ম্বকৃত বিবরণোপন্টাসের সমাপ্তিতে আপনীকে গোবিন্দানন্দের শিষ্য 
বলিয়! প্ররিচয় দিয়াছেন। * ইনিও গুরুর ন্টায় র।মচন্দ্রের ভক্ত । বিবরণো- 
পন্যাসের প্রারন্তঙ্লোকে রামচন্ের বন্দন। করিয়াছেন, যথা-_ 


বন্দেবন্দারুবৃন্দ স্কট মুকুটনণি দ্যোতিতাভ্ঘি, রমেশং 
শ্ীরামং সদ্য এব প্রণতজন গতধ্বান্ত বিচ্ছেদহেতুম্‌। 
সত্যানন্বান্থভৃতিং জনহৃদি বিন্দনান্মায়য়া জীবসংজ্ঞং 
সর্ববজ্ঞং সর্ধসংজ্ঞং নিজমহিমদৃশাং নেতি নেত্যক্ষরাখ্যম্‌ ॥ 
এত্রন্মামৃতবধিণী” নামক ব্যাখ্যার প্রারস্তেও রামচন্দ্রকে বন্দনা 
করিয়াছেন__ 


শ্রীরামচরণ ছন্দমছন্দ্ানন্দ সাধনমূ। 
নমামি ডিও পাবাণোহপি সুখংগতঃ ॥ 


উপাস্য দেবতার অভিন্নতাঁও গোবিন্দানন্দে ও রামানন্দে স্ুব্যক্ত । 
গোবিন্দীনন্দও বিবরণকাঁর ও টীকাক।র নুসিংহাশ্রমের উল্লেখ করিয়াছেন । 
রামানন্দ সরন্ব তীও ব্রহ্ষামৃতবধিণী টীকায় বিবরণকার ও বিবরণ টীপ্পনীকারের 
উল্লেখ করিয়াছেন। এ" এই সকল সাদৃশ্য দেখিয়! দনে হয় ভাষারত্বপ্রভাকার 
* গোবিন্দানন্দ রামানন্দ সরদ্বতীর গ্ররু। 

রামানন্দ সরস্বতী ত্রহ্ষসথত্রের শাঙ্কবভাষ্যান্থায়ী "ব্রহ্মা মৃতবর্ধিণী” টীকা বা 
বৃত্তি রচনা করিয়াছেন । ইহাতে চতুরধ্যাঘের সকল হ্তত্রপ্ুলিই ব্যাখ্যাত 
হইয়াছে। এই ব্যাখ্যা শাঙ্করভাঁযুকে অনুমরণ করিয়াছে। ততৎকৃত অপর 
নিবন্ধ বিবরণৌপন্যাস। পদ্মপাদাচার্যের পঞ্চগাদিকার উপর প্রকাশাত্মঘতি 


পা স্পা শা শপে শপ পবা ০০ 


* গোবিন্দানন্দ ভগবৎ পৃজ্যপাদ পদৌকস। 
রামানন্দ নরস্বতা। রচিভোহনুক্রমে। মুদে। 
বৌধগন্ধ। বিবরণ বাকৃপুষ্পা নবরূপিণী 
উপন্াস।ভিধামাল! প্রাপ্ত! শ্রীরামপাছুকা ম্‌॥ 


1 ব্র্গীমৃতবর্ধিণী, চৌথাম্বা সংস্কৃত সিরিজ, ৫ ও ৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য । 


৭৯২ বেদাস্ত-দর্শনের ইতিহাস । 


ববরণ নামক নিবন্ধ প্রণয়ন করেন। বিবরণোপন্যাস সেই বিবরণের উপর 
প্রবন্ধ। পঞ্চপাদিকা ও বিবরণ প্রভৃতি ৯টা বর্ণকে সমাপ্ত। এই গ্রন্থও 
সেইরূপ। গঞ্ভে বিচার করিয়া পদ্ে সিদ্ধান্ত নিবূপিত হইয়াছে । মাধবাচার্ধ্য 
(বিদ্যারণ্য ) যেমন “বিবরণপ্রমেয়সংগ্রহ” নামক প্রবন্ধ রচনা করিয়াছেন, 

চাধ্য রামানন্দের প্রবন্ধও সেইরূপ । অগ্রয়দীক্ষিত বিদ্যারণ্যের “বিবরণ 
প্রমেয় সংগ্রহকে” বিবরণোপন্যাস নামে অভিহিত করিয়াছেন।* বোধ হয় 
«প্রমেয় সংগ্রহের” অন্য নাম বিবরণোপন্তাস । রামানন্দের বিবরণোপন্তাসের 
উল্লেখ “সিদ্ধান্তলেশে” নাই | অগ্রয্বদীক্ষিত “বিবরণোপন্তাসে * ভূরতী- 
তীর্থবচনম্” বলিম্না যে মত উদ্ধত করিয়াছেন, তাহা প্রমেয়সংগ্রহেই পাওয়া 
যায়। 

্রহ্মামৃতবর্ধিণী-বৃত্তি কাঁশী চৌখান্ব। সংস্কৃত সিরিজে পরমহংস প্রজ্ঞানানন্দ 
সরম্বতীর ৭ সম্পাদনায় ১৯১০--১৯১১ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হইয়াছে । আচাধ্য 
গ্রজ্ঞানানন্দ শ্বামী এই সংস্করণের ভূমিকায় অতি সুচারুরূপে শ্রুতি ও যুক্তিবলে 
অদ্বৈতমত প্রতিপািত করিয়াছেন । বাস্তবিক এই “কুতর্কদপ্ধ চিকিৎসা” 
নামক ভূমিক। বিশেষ উপাদেয় হ্ইয়াছে। হ্থামিজীর পাণ্ডিত্যও ইহীতে 
পরিস্ফুট | 

বিবরণোপন্তাস কাশীতে বেনারস্‌ সংস্কৃত সিরিজে পণ্ডিত দামোদর শাস্ত্রী 
সহত্রবুদ্ধি মহোদয়ের সম্পাদনায় ১৯০০--১৯০১ থৃষ্টাবে প্রকাশিত হইঘ়াছে। 

রামানন্দ শ্বামী অদ্বৈশবাদী ছিলেন। বিবর্তবাদ সম্বন্ধে বিবরণোপান্তাসে 
যে সিদ্ধান্ত-শ্লোকটী রচনা করিরাছেনঃ দৃষ্টান্তত্বরূপ তাহা শিক্পে উদ্ধত কর! 
হইল। 

্হ্বরূপাপরিত্যাগবদ্বিবর্তে। জগদিয্যতে | 
নিক্চলে নিক্ষিয়েহনঙ্গে পরিণামো ন যুজ্যতে ॥ 

রামানন্দের উভয় নিবন্ধেরই ভাষা বেশ সরল। ধাহার! শাস্কর ভাষ্য 
পাঠেচ্ছু তাহার| রামাননের ব্রদ্গান্থতবধিণী-বৃত্তি পাঠ করিরা উপকৃত 
হইবেন। “ক্রদ্ধামৃতবধধিণী” গ্ীনৎ শঙ্করানন্দ কত ক্রদ্গন্থত্র দীপিকা হইতে 
বিস্তৃত। শ্াঙ্করভাস্তের ত.ৎপর্য অতি সরল ভাষায় ইহাতে লিপিবদ্ধ করা 


স্পেস পি ০ পন | টিপ পপ তি শশা পা আসিস. আজ শান পন পপর 





মং সিদধাত্তলেশ ২; ছু ৪ সপ _ হ১৪ পৃষ্টা ষ্টব্য। | 
+ ইহার গুরুর নাম দ্বরংপ্রকীশানন্দ। কাশী ব্রঙ্গধাটে শ্বামিজীর অবস্থিতি। 


আচার্য কাশ্শীরক সদানন্দযতি। 
( শাঙ্করদর্শন--১৭শ শতাব্দী ) 


কাশ্মীরক সদানন্দ “অদৈতত্রদ্ষসিদ্ধি” নামক প্রকরণগ্রস্থের প্রণেতা । 
“অধৈতত্রহ্ষসিদ্ধি” অদ্বৈতমতে একখানি প্রামাণিক প্রকরণ গ্রন্থ । সম্ভবতঃ 
কাশ্শীরক্‌ সদানন্দ স্দশ শতাব্দীতে বর্তমান ছিলেন। “কাশ্মীরক* এই 
শবাটার ব্যবহার দেখিয়া! তাহাকে কাশ্মীর দেশবাসী বলিয়া বোধ হয়। 
“অধৈতব্রন্ষসিদ্ধি” কলিকাতা এশিয়াটিক সোনাইটা হইতে প্রকাশিত 
হইয়াছিল। এখন আর এই গ্রন্থথানি পাওয়! যায় না। সেই সংস্করণ 
নিঃশেষিত হওয়ায় আর নূতন সংস্করণ হয় নাই। এই গ্রন্থথানি পুনঃ 
প্রকাশিত হওয়া আবশ্যক । 

সদানন্দ অদ্বৈতত্রক্ষসিদ্ধিতে একটা বিষয় বেশ বলিয়াছেন। অদ্বৈতবাদী 
আচার্যগণের মধ্যে প্রতিবিষ্ববাদ ও অবচ্ছিন্নবাদ লইয়া মতভেদ আছে। 
তিনি বলেন__আত্মার একত্ব প্রতিপাদনই মুখ্য উদ্দেশ্ট। প্রতিবিষ্ববাদ ও 
অবচ্ছিন্নবাদ কেবল অল্লবুদ্ধি লোকের জন্য কথিত হইয়াছে । এক ব্রহ্মাত্ব- 
বাদই বেদাস্তের মুখা সিদ্ধান্ত। তিনি বলেন-_-*প্রতিবিদ্বাবচ্ছেদবাদানাং 
বুৎপাদনেনাত্যন্তমাগ্রহঃ। তেষাং বালবোৌধনার্থত্বাৎ। কিন্ত ব্রদ্মৈব অনাদি 
মায়াবশাৎ জীবভাবমাপন্নঃ সন্‌ বিবেকেন মুচ্যতে | * *্গ * অয়মেব 
একজীববাদাখ্যো মুখ্যে। বেদান্ত সিদ্ধান্ত; । ইদঞ্চ অনেক জন্মাঙ্জিত স্থকুতস্য 
ভগবদর্পণেন ভগবদ্থুগ্রহফলাদ্বৈতশ্রদ্ধাবিশিষ্টন্ত নিদিধ্যাসনস্হিতশ্রবণাদি 
সম্পন্নশ্যৈব চিত্তারূঢং ভবতি। নতু বেদাস্ত শ্রবণমাত্রেণ ০৩ 
পাণ্তিত্যমাত্রকামস্ত।” 

ইহার তাৎপর্ধ্য এই-প্রতিবিঘ্ববাদ এবং অবচ্ছেদবাদের সমর্থন বিষয়ে 
আমাদের অত্যন্ত আগ্রহ নাই। যেহেতু অল্পবৃদ্ধি লোকদের জন্য উহা 
কথিত হইয়াছে। কিন্তু একজীববাদ মুখ্য বেদান্তসিদ্ধান্ত। অনেক 
জন্মাঞ্জিত পুণ্য ভগবানে অর্পিত হইলে ভগবদক্ুগ্রহে অদ্বৈত বিষয়ে শ্রদ্ধার 
উদয় হয়। তাদৃশ শ্রদ্ধালু ব্যক্তির শ্রবণ, মনন এবং নিদিধ্যাসন সম্পন্ন হইলে 
এই মুখ্য বেদাস্তসিদ্ধান্ত তাহার চিত্তেই সমারূঢ হয়। খীাহার নিদিধ্যাসন 

?৩ 


৭৯৪ বেদাস্ত-দর্শনের ইতিহাস । 


নাই, অর্থাৎ যিনি পাত্িত্যের অভিলাষে বেদান্ত শ্রবণ করেন, মুখ্য 
বেদাস্তসিদ্ধান্ত তাহার বুদ্ধিতে আরূঢ় হয় না। 

এ বিষয়ে অগ্নয়দীক্ষিতের সহিত সদানন্দের মতসাদৃশ্য আছে । দীক্ষিতও 
বলিয়াছেন-_“প্রাটীনৈর্বযবহীরসিদ্ধি বিষয়েষু আত্্মৈকত্বসিদ্ধো পরং 
সংনহৃতিরনাদবাৎসরণয়ো৷ নানাবিধা দশিতাঃ1৮1। তিনিও বলিয়াছেন__ 
আত্মার একত্ব প্রতিপাঁদনেই বেদাস্তের তাৎ্পধ্য । ব্যবহার নিষ্পাদদন বিষয়ে 
পূর্ববাচার্্যগণের আদর ছিল না। অল্পবুদ্ধি লোকের প্রবোধের জগ্যই ব্যবহার- 
সিদ্ধি বিষয়ে নানাবিধ পন্থা! নির্দিষ্ট হইয়াছে। 

কাশ্ীরক সদানন্দ এ বিষয়ে দীক্ষিতের প্রভাবে প্রভাবিত বনিয়াই অন্মিত 
হয়। আর একটি বিষয় এস্থলে প্রণিধানের যোগ্য। সদানন্দের সময়ে 
কেবল পাঙ্িত্যের বাড়াবাড়ি হইয়।ছে বলিয়া বোধ হয়। সপ্তদশ শতাবীতে 
সাধনের ভাব হইতেও পাগডিত্যের ভাব বৃদ্ধি পাইয়াছে। কেবল তর্কজালের 
উত্তবে প্রকৃত তাৎপর্য্য পরিত্যক্ত হইয়াছে এবং তাকিকতারও প্রসার হইয়াছে । 
বোধ হয় সেই জন্যই সদানন্দ বলিয়াছেন-_-“নতু বেদান্ত শ্রবণমাত্রেণ নিদিধ্যাসন- 
শৃন্যন্ত প1গিত্যমাত্রকী মস্ত ।” 


আচাধ্য রঙ্গনাথ | 
(শঙ্কর দর্শন ) 


আচাধ্য রঙ্গনাথ ব্রক্ষস্থত্রের শারীরক ভাষ্যান্সারিণী বৃত্তির রচয়িত| 
তিনি লিখিয়াছেন__ 


“বিগ্যারণ্যকতৈঃশ্লোকৈ:নৃসিংহাশ্রম স্থক্তিভিঃ | 
সংদৃৰ্ধা ব্যাসস্ত্রাণাং বৃত্তি্াস্তাহসারিণী | 


এতদ্বষ্টে প্রতীয়মান হয় আচার্য রঙ্গনাথ নৃসিংহীশ্রমের পরবর্ভী। 
এই নৃসিংহাশম ভেদধিক্কার ও অদ্বৈত-দীপিকাকার। রঙ্গনাথ “বিদ্যারণ্য 
কতৈঃ শ্লোকৈ:” এই বাক্যে “বৈয়াসিকন্তায়মালা”” বিদ্যারণ্যকৃত বলিয়! 
উল্লেখ করিয়াছেন । ইহা! এতিহানিক সত্য বলিয়া প্রতীত হয় না। কারণ, 
«“বৈয়াসিকন্যায়মালা” ভারতীতীর্থের কৃতি। প্রত্যেক অধ্যায়-সমাপ্তি ও 
্রন্থ-সমাঞ্চিতে ্শ্রভারতীতীর্থ মুনি বিরচিতায়াং বৈয়াসিকন্যায়মালায়াম্‌” 
ইত্যাদি লেখা উপলব্ধি হয়। ভারতীতীর্ঘ বিদ্যারণ্যের গুরু ৷ মাধবাচার্ধ্য 
(বিষ্ভারণ্য ) (জমিনীয় ন্যায়মালা বিস্তরের প্রারস্তে লিখিয়াছেন-- 


“স ভব্যাদ্‌ ভারতীতীর্ঘ যতীন্ত্র চতুরাননাৎ। 
কপামব্যাহতাঁং লব্ধ 1 পরাধ্যপ্রতিমোইভবৎ | 


সুতরাং ভারতীতীর্ঘ ও বিদ্যারণ্য এক হইতে পারেন না। এ বিষয়ে 
দীক্ষিতেরও তুল হইয়াছে বলিয়! মনে হয়। মাধবাচার্ধ্য নিজেই যখন আপনাকে 
ভারতীতীর্থের শিষ্য বলিয়া! পরিচয় দিয়াছেন, তখন দীক্ষিতের সিদ্ধান্ত সমীচীন 
হইতে পারেনা । দীক্ষিত বিদ্যারণ্য হইতে ছুই শতাব্দী পরে আবি ভূত হন; 
স্থতরাং ইতিবৃত্ব বলে ভারতীতীর্ঘথ ও বিগ্ভারণ্যকে অভিন্ন বলিয়া গ্রহণ করিলেও 
সেই ইতিবৃত্ত অমূলক হইতে পারে । পঞ্চদশীর টাকাকার বিদ্ারণ্যের শিশ্ঠ। 
তিনিও তাহার ব্যাখ্যার গ্রারভ্ে লিখিয়াছেন--“নত্বা শ্রীভারতীতীর্থ বিষ্ঠারণ্য 
মুনীঙ্বরৌ ।” এই স্থলেও ভারতীতীর্থের পূর্ব নিপাত করিয়াছেন এবং 
বিস্তারণ্য হইতে ভারতীতীর্ের পৃথকৃত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন। সমকালিক 


৭৯৬ বেদান্ত দর্শনের ইতিহাস । 


শিল্তের বাক্য ও বিগ্ারণ্যের স্বীয় বাক্য হইতে ইতিবৃত্বের মূল্য বেশী হইতে 
পারে না। সম্ভবতঃ গ্র্পঞ্চদশীর কয়েকটা পরিচ্ছেদ ভারতীতীর্থের লিখিত। 
ইহা আমরা পূর্বে মাধবাচার্যের আলোচনা প্রনঙ্গে দেখাইয়াছি। 

হইতে পারে ভারতীতীর্থের অন্ুজ্বাক্রমে বিদ্যারণ্য পঞ্চদশী ও প্রমেয়সংগ্রহ 
প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করেন। এই কিন্বদস্তী অনুসরণ করিয়াই দীক্ষিত, ভারতী- 
তীর্থ ও 'বিদ্যারপ্যকে অভিন্ন বলিয়া অঙ্গীকার করিয়াছেন। তাই মনে হয় 
আচার্য রঙ্গনাথও এস্থলে ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। 
, রঙ্গনাথ শ্রীমৎ নৃসিংহাশ্রমের পরবর্তী। এ বিষয়ে কোন সংশম্ম নাই। 
স্থতরাং রঙ্গনাথের অবস্থিতিকাল সপ্তদশ শতাব্দী বলিয়াই অনুমিত 
হয়। 

আচার্য রঙ্গনাথের “বৃত্তি অতি সরল। রঙ্গনাথ সুত্রের প্রসঙ্গে একটা 
সুত্র অধিক গ্রহণ করিয়াছেন। প্রথম অধ্যায়ের দ্বিতীয় পাদের ভূতযোনিত্ব 
অধিকরণে ২৩ স্যত্রের পরে “প্রকরণত্বাৎ” বলিয়া একটি অধিক স্থান্র উদ্ধার 
করিয়াছেন। ভামতী প্রভৃতি টীকায় এই ্ুত্রটী গৃহীত হয় নাই। উহা 
ভাষ্বের অন্তভূক্ত বলিয়াই বোধ হইতেছে । পৃথক্‌ স্থত্রবূপে গ্রহণ করিবার 
কোনও হেতু নাই। ভারতীতীর্ঘও এই স্ুত্রটাকে পৃথক্রূপে গ্রহণ করিয়া- 
ছেন। আচাধ্য রঙ্গনাথ এ বিষয়ে তাহার অন্থকরণ করিয়াছেন মাত্র । 

রঙ্গনাথের বৃত্তি পুন। আনন্দাশ্রম হইতে প্রকাশিত হইয়াছে । তাহার 
মতবার্দের কোনও বিশেষত্ব দেখা যায় না। শ্রাঙ্করমত ব্যাখ্যার জন্যই 
তৎকৃত বৃত্তি বিরচিত হইয়াছে । 


ীমং ব্রহ্মানন্দ সরস্বতী । 
( শাঙ্করদর্শন-স-সপ্তদশ শতাব্দী) 


শ্রমত্তরন্ধানন্দ সর্বতী অদ্বৈতসিদ্ধির টাকাকার। লঘুচন্ত্রিকা টাকা ইহার 
অতুলনীয় কীত্তি। প্রবাদ আছে যে ইনি মধুস্থদনের সমসাময়িক। 
তরঙিনীকার রামাচার্ধা তরঙ্গিনী রচনা করিয়া মধুস্দনের মত খগ্ুন করায় 
রদ্ধানন্দ লুচত্ত্িকা প্রণয়ন করিয়া রামাচার্যের মত খণ্ডন করেন। এই ' 
জন-গ্রবাদ সত্য বলিয়াই প্রতীত হয়। ত্রদ্মানন্দ মধুস্থদনের সমবয়স্ক নহেন। 
মধুস্ছদন হইতে তিনি বয়ঃকনিষ্ট। 

বরন্ধানন্দের গুরুর নাম পরমানন্দ্ সরম্বতী। তিনি লঘুচন্ত্রিকার 
সমাপ্তিতে লিখিয়াছেন__ 


_ ভজে শ্রীপরমানন্দ সরস্বত্যজ্বিপস্থজম্‌। 
যতরুপাদৃষ্টিলেশেন তীর্ণ: সংসারসাগরঃ | 


ব্রহ্মানন্দ নারায়ণ তীর্ঘের নিকট শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন । নারায়ণ তীর্থ 
ষড় দর্শনে সথপঞ্চিত ছিলেন। ব্রদ্ধানন্দ লঘুচন্ত্রিকার প্রারস্তে ও অস্ত 
লিখিয়াছেন-- 
ভ্রীনারায়ণতীর্ধানাং গুরূণাং চরণস্থৃতিঃ 
ভূয়ান্মে সাধিকেষ্টানামনিষ্টানাং চ বাধকঃ। 
আীনারায়ণতীর্ঘানাং ষট্‌শান্ত্রী পারমীয়ুষাম্‌। 
চরণৌশরণীকুত্য তীর্ণ: সারম্বতার্ণৰঃ ॥” 


লঘুচক্দ্িকারশেষভাগে একটা শ্লোক আছে, তাহা এই_ 


“মহান্ভাবধৌরেয় শিবরামাখ্য বণিনঃ। 
এতদৃগ্রন্থন্ত কর্তীরো৷ লেখকাঃ কেবলংবয়মূ ॥” 


কাহারও মতে শিবরাম নামক জনৈক পণ্ডিত গুরুচন্দিক। নামে এক টীকা 
প্রণয়ন করেন। উহা! অতি বিস্তত বলিয়৷ ্রদ্মানন্দ সংক্ষিপ্ত লঘুচন্র্রিকা রচন। 


৭৯৮ বেদান্ত দর্শনের ইতিহাস 


করেন। তাহাদের যুক্তির পোষক প্রমাঁণস্বরূপ লঘুচন্দ্রিকার প্রারভে একটা 
শ্লোকে আছে-_- 

“অদ্বৈতসিদ্ধিব্যাখ্যানং ব্রদ্ধানন্দেন ভিক্ষুণা। 

সংক্ষিপ্ত চন্দ্রিকার্থেন ক্রিয়তে লঘুচন্দ্রিক ॥৮ 


“সংক্ষিপ্তচক্দ্রিকার্থেন” অর্থাৎ সংগৃহীত গুরুচন্দ্রিকার্থেন। কাহারও মতে 
শিবরামই লঘুচন্দ্রিকার কর্তা । কাহারও মতে ব্রদ্ধানন্দের কৃত লঘুচন্রিকা 
কেবল শিবরামের নামে ব্যবহৃত হয় এই মাত্র । আমাদের বিবেচনায় শেষোক্ত 
মতই গ্রাহথ । কারণ উপক্রমে দেখিতে পাই--“অদ্বৈতসিদ্ধি ব্যাখ্যানং ব্রহ্মানন্দেন 
ভিক্ষুণা |” উপক্রমে যখন নিজের কৃত বলিয়া! উল্লেখ করিয়াছেন, তখন 
যে লঘুচন্দ্রিক। ব্রদ্ধানন্দের কৃতি তদ্িষয়ে সন্দেহ নাই। এখন “গুরুচন্দ্রিকা” 
নামক অদৈতসিদ্ধির কোনও টাকা আছে কিনা? আমরা এরপ কোনও 
টাকার বিষয় অবগত নহি । শুনিতে পাওয়! যায় কাশীর স্থপ্রসিদ্ধ দণ্ীস্বামী- 
পরমহংস পরিব্রাজকাচাধ্য বিশুদ্ধানন্দ সরম্বতীর নিকট *গুরুচক্দ্রিক।, 
নামক টাকাটা ছিল, কিন্তু এ সম্বন্ধে স্থিরিতর কোনও প্রমাণ পাওয়া যায় 
না। আমাদের মনে হয় গোবিন্দানন্দ যেমন “শিবরামাচার্যের নিকট 
হইতে আত্মবোধ লাভ করিয়াছিলেন* সেইরপ ব্রন্মানন্দও শিবরামাচাধ্যের 
নিকট উপদিষ্ট হইয়! থাকিবেন এবং তাহার সম্মানার্থ ও নিজের 
নিরভিমানতা নিবন্ধন শিবরামাচাধ্যকে গ্রন্থকার বলিয়া নিজকে কেবল 
লেখকমাত্র বলিয়াছেন__ইহাই স্থুসঙ্গত বলিয়া মনে হয়। কৃষ্ণালঙ্কারকার 
অচ্যুত রুষ্ণানন্দও সিদ্ধান্তলেশের টীকা প্রণয়ন করি গ্রস্থকর্তৃত্ব তাহার 
আচাধ্যের স্বৃতিতে অর্পণ করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন__ 


«আচার্যচরণঘন্্ স্থৃতিঃ লেখকরূপিণম্‌। 
মাং কৃত্ব। কুরুতে ব্যাখ্যাং নাহমত্র প্রতৃর্যতঃ।% 


ব্রন্ধানন্দও এইরূপ শিবরামাচাধ্যের প্রতি ভক্তি প্রদর্শনের জন্য তাহাতেই 
গ্রস্থকর্তৃত্ব অর্পণ করিয়াছেন। গুরুর প্রভাব অঙ্গীকার করাই শোভন। 
বাস্তবিক প্রবর্তন! ধাহার, কর্তৃত্ব তীহার হওয়াই সঙ্গত। ব্রদ্মানন্দ আত্ম- 
নিবেদনে গ্রস্থকর্তৃত্ব শিবরামাচার্যের প্রতি অর্পণ করিয়াছেন 1৭" 


*  শিবরামা চীধ্যলন্বাত্মবৌধৈঃ ইত্যাদি । 
+ এ সম্বন্ধে গোবিদ্দান নদের প্রসঙ্গ দ্রটব্য। 


শ্রীমৎ ব্রহ্মানন্দ সরত্বতী ৷ ৭৯৯ 


অতএব প্রসিদ্ধি অন্ুারে .লঘুচত্রিক ব্রদ্ধানন্দ সরস্বতীকৃত বলিয়৷ 
গ্রহণ করাই সমীচীন । 

ব্রহ্মানন্দও কৃষ্ণভক্ত ছিলেন । 'কারণ, ততকৃত চক্দ্রিকার প্রারস্তে তিনি 
শ্রীকষ্ণকে বন্দনা করিয়াছেন। গ্সোকটীতে বেশ অন্ুপ্রাসের ছট! দেখা যায়__ 


“নমো নবঘনশ্ঠাম কামকামিত দেহিনে । 
কমলাকামসৌদাম কণকামুকগেহিনে ॥৮ 


ইহাতে নিস্কামভাবও প্রকট। যদিও বিরুদ্ধবাদীদিগের প্রতি কটাক্ষ 
আছে, তথাপিও গ্রন্থখানি শ্রীকু্ণেই অর্গিত হইয়াছে। 

“যদ্যদ্‌ সংভবদছুক্তিকং পরবচঃ সংভূত্য তদ্দ'ষিতং 
ব্যাখ্যাতশ্চ নিগুঢ়ভাবগহণোবাণী হ্ধাসাগরঃ | 

সর্ব্বং তচ্ছরদিনদক্ন্দরমুখ শ্রীকুষ্ণলীলাতনো 
মালাভাবমবাপ্য সঙ্জনমনো মালাংসমাকর্ষতু ॥ 

এষা যদ্যপি চন্দ্রিকা খলমনো রাজীব রাজেরবিধ প্তচ্ছেদকরী 
সবীন্পমুখব্যাঘাত মুদ্রাকরী । 

সাধূনাং সকল স্বভাবকরুণা কৃপারমায়াত্মনাং 
চেতশ্চন্দ্রম্ণীম্ণীষুরম্ণী জাত্যাতথাপিস্ফুটম্‌ ।৮ 


লঘুচন্দ্রিক! ব্যতীত ব্রদ্ষানন্দ অন্তান্ত নিবন্ধও রচনা করিয়াছেন। 
মধুন্দনকৃত “সিদ্ধান্তবিন্দুর” উপর রত্বাবলী নামক নিবন্ধ রচনা ও স্ুত্র- 
মুক্তাবলীংনামক নিবন্ধ রচনা করেন । 

লঘুচন্দ্রিকা অদ্বৈতমঞ্জরী সিরিজে কুস্তকোনম্‌ শ্রীবিদ্যা প্রেদ্‌ হইতে ১৮৯৩ 
খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হইয়াছে । ১৯১৭ খুষ্টাব্ধে বোগ্াই নির্ণয়সাগর প্রেস হইতে 
পণ্ডিতপ্রবর অনন্তরুষ্ণ শাস্ত্রী মহাশয়ের সম্পাদনায় অদ্বৈতসিদ্ধি সহ চন্দ্রিকা 
প্রকাশিত হইয়াছে । 

রত্বাবলী সিদ্ধান্তবিন্দু সহ কুস্তকোনম্‌ শ্রীবিদ্যাপ্রেস হইতে অদ্বৈতমওডরী 
সিরিজে প্রকাশিত হইয়াছে । শঙ্করাচার্য্ের “দশঙ্সোকী”র উপর মধুস্দন 
সিদ্ধান্তবিন্দু নামক স্থবিস্তত নিবন্ধ রচনা করেন। বত্বাবলী সিদ্ধান্তবিন্দুর 
উপর টীকা । 

তুত্রমুক্তাবলী শ্রীরঙ্গম বাণীবিলাস প্রেস হইতে মুত্রিত ও প্রকাশিত 
হইতেছে । এখনও ইহ! বাহির হয় নাই। | 


৮০৪ বেদান্ত দর্শনের ইতিহাস। 


্রহ্মানন্দ অদ্বৈতবাদী, নিগুণ ত্রহ্ষাট্মৈক্যবাদই তাহার অভিমত। 
মধুসথদনের মতের অন্বর্তভন করিয়া তিনি তরঙ্গিনীকার রামাঁচাধ্যের ঘুক্তিজাল 
ভেদ করিয়াছেন। তরঙ্গিনীকার, ব্যাসরাজ স্বামীর পক্ষ সমর্থন করিয়া 
অছৈতবাদ খণ্ডন করতঃ দ্বৈতসিদ্ধান্ত স্থাপন করিতে চেষ্টিত। ব্রন্ধানন্দও 
রামাচাধ্যের সকল আপত্তি নিরসন করিয়া অছৈতমত স্থাপন করিয়াছেন। 
জগতের মিথ্যাত্ব, মিথ্যাত্বের লক্ষণ, একজীববাদ, নিগুণ ত্রচ্মবাদ, নি্য- 
নিরতিশয় তারতম্যশৃন্ত আনন্দরপ মুক্তিবাদ সকলই ত্রদ্ধানন্দের অস্থুমোদিত। 
জীবের অণুত্ব, ছৈতের সত্যত্ব, মুক্তির তারতম্যত্ব সকলই রি ও যুক্তিবলে 
খণ্ডন করিয়াছেন। 

মীমাংসক খগ্ডদেব যে সকল আপত্তি তুলিয়াছেন, তাহা 9 খণ্ডন করিয়! 
প্রাচীন মীমাংসকদিগের সংস্থাপিত মতেরই অনুমোদন করিয়াছেন। ক্রহ্মানন্দ 
রত্বাবলীতে সূত্র, ভাঙ্ক, ভামতী, কল্পতরু ও পরিমল-_এই পাচখানি গ্রস্থকেই 
বেদান্ত বলিয়! উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি বলেন-- “বেদীস্তশান্ত্রেতি শারীরক- 
মীমাংসা চতুরধ্যায়ী__তন্তাষ্য তদীয় টীকা বাচস্পত্য-_তদীয় টাকা কল্পতরু-_ 
তদীয় টাকা পরিমলকপ-গ্রন্থ-পঞ্চকেত্যর্থঃ।”৮  বাস্তরিক এস্থলে ক্রহ্মানন্দ 
স্বামী কতকট| পরিমাণে একদেশদরশী হইয়৷ পড়িয়াছেন।। কেবল ব্রহ্গথত্রেই 
বেদাস্তশান্ত্র পর্যবসিত নহে। উপনিষৎ ও ভগবদগীতাও বেদাস্তশান্ত্রে 
অস্ততুক্ত। এ সম্বন্ধে ব্রন্মানন্দের অভিমত শোভন নহে। 

লঘুচক্দরিকায় ব্রদ্মানন্দ অসাধারণ মনীষার পরিচয় দিয়াছেন। ষড় দর্শনেই 
তাহার অন্প্রবেশ স্থব্যক্ত। তাহাকে অনায়াসে সর্বতন্ত্রস্বতন্্ব বল! যাইতে 
পারে। ন্যায়ভাস্করকার ব্রদ্ধানন্দের মত খগ্ডনে চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু স্তায় 
ভাস্করকার ব্রক্মানন্দের তাৎ্পর্য্য বুঝিতে ন! পারিয়া পণুশ্রম' মাত্র করিয়াছেন । 

্রহ্মানন্দ অভেছ্য ও ছুর্তেছ্য যুক্তি-ছুর্গে আরোহণ করিয়! স্বীয় প্রতিভায় 
সকলকে নিশ্রভ করিয়াছেন । 

্রন্মানন্দের সহিত অদ্বৈতবাদী আচার্যগণের মৌলিকত। একপ্রকার শেষ । 
ইহার পরবর্তী আচাধ্যগণ কেবল অনুবাদক মাত্র। এ্রন্ত্রজালিকের করম্পর্শে 
যেমন সকল লোক নিদ্রাভিভূত হইয়া পড়ে, সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগ 
হইতেই সেইরূপ দার্শনিক জীবনে অবসন্নতার সঞ্চার হইয়াছে। দার্শনিক 
মৌলিকতা৷ নিশ্রভ হইতে আরম্ভ করিয়াছে। ব্রদ্ধানন্দের অস্তধর্ণনের সহিত 


জাতীয় জীবনের মনীষারও অন্তধ্ণনের ৃচনা হইয়াছে। 


ব্যাস রামাচাধ্য |. 


( দ্বৈতবাদ--পূর্ণপ্রজ্ঞ-দর্শন, সপ্তদশ শতাব্দী ) 


রামাচাধ্য মধ্বমতাবলম্বী। ন্যায়ামৃতকার ব্যাপরাজ ইহার গুরু। ব্যাসরাজ 
স্বামীকৃত স্যায়ামৃতের উপর তরঙ্গিণী নামক টীকা ইনি প্রণয়ন করেন। 
তরঙ্ষিণীর প্রারস্তে গুরুর সম্বন্ধে তিনি লিখিয়াছেন, যথা-_ 


শুকেন শান্ত্যাদিষু বাজ্ময়েযু ব্য।সেন ধৈধ্যান্বধিনৌপমেয়ং 
মনোজজিত্যাং মননাংহি পত্যারধৃত্তমাখ্যং শ্বগুরং নমামি। 


ইহার পিতার নাম বিশ্বনাথ, তিনিও পণ্ডিত ছিলেন।* রামাচারধ্যের 
ব্যাসকুলে জম্ম । গোদাঁবরী নদীর তীরে ইহার বাস ছিল। গ্রামের নাম 
অন্ধপুরী এবং ইহ।র জন্ম ছিল উপমন্থ্য গোত্রে। বিশ্বনাথের দুই পুন্র। প্রথম 
পুল্রের নাম নারায়ণাচাধ্য, দ্বিভীয়ের নাম রামাচাধ্য । রামাচাধ্য নিজের পিতৃ 
ত্রাত এবং কুলগোত্রের পরিচয় তরঙ্গিণীর প্রারস্ভে ও সমাপ্তিশ্লোকে প্রদান 
করিয্বাছেন | জনপ্রবাদ এইরূপ যে, ব্যাসরাজ তীর্থের আদেশে রামাচাধ্য 


স্বীয় পিঠার সম্বন্ধে তরঙ্গিণীর প্রারস্তে লিখিয়াছেন__ 
“চ্ছন্দঃসাংগমুরগংমংগণগবী জেমিন্থযুপজ্ঞংমতং ব্যাসোদংতম 
বৃমুধচ্চদমধাঁদ্‌যে। বিশ্বনাথাভিধাং। 
ধর্মাব্যাকতপূর্ণধীকৃত সদাচারংস্থতি ব্যাকৃতি ব্যাঞ্জেন প্রণমামি তং 
পিতরমুদ্বোধায় শব্দার্থয়োঃ ॥” 
তরঙ্গিণীর প্রারস্ভে ভ্রাতৃপরিচয় এইরূপ £__ 
“পদাদি বিছ্য। বহুবিন্লিষগ্যামধ্যৈেষিত ত্বৈষিবরাদ্যতোহহং 
নমামি তং বাসকুলাবতংসং নারায়ণ চাধ্যমথা গ্রজং মে॥” 
আর নমাপ্তিতে লিখিয়াছেন $-_ 
“সছ্(জ।ত জটা্গ পাবন সরিদ্‌ গোদাবরী তাঁরতো 
গবৃাৃতির্বসতিঃ সতাংকুলবামন্ধপুরীতত্র যো 
ব্যাসাখ্য। উপমনুযুগোত্রজ বুধাস্তেষম্তয়োনুদ্‌ গল 
স্তত্রমজ্ঞতয়ে যুরারিচরণ। ব্যাসাভিধানা বুধাঃ। 
8৪ 


৮০২ বেদাস্ত-দর্শনের ইতিহাস । 


মধুস্থদনের শিষ্যত্ব অঙ্গীকার করেন এবং তাহার নিকট অদ্বৈতবাদের তাৎপর্য 
জানিয়া৷ তরঙ্গিণী প্রণয়ন পূর্ববক মধুস্থদনকৃত অদ্বৈতসিদ্ধির মত খণ্ডন করেন । 
বোধহয় এই জনশ্রুতি সত্য। ইহা অমূলক নহে। ব্যাসরাজ মধুস্থদন 
সরস্বতীর সমসাময়িক এবং ব্রহ্মানন্দ সরম্বতী ও তরঙ্গিণীকারের মত খগ্ডন 
করিয়াছেন । সুতরাং রামাচার্যের কাল সপ্চদশ শতাব্দী । 

রামাচার্ধ্য ব্যাসরাজ স্বামীর ন্যায়ামৃতের টীকা ““তরঙ্গিণী” ব্যতীত অন্ত 
কোনও নিবন্ধ বা! প্রবন্ধ রচন। করেন নাই। তরঙ্গিণীতে তিনি অসামান্য মনীষ। 
ও দার্শনিকতার পরি5য় দিয়াছেন । সর্বত্রই শাঙ্করদর্শনে ও পৃর্ণজ্ঞদর্শনে তাহার 
প্রগাঢ় ব্যুৎপত্ভি স্থপরিস্ফট | | 


“তরঙ্গিণী” শকাবা! ১৮৩২ অর্থাৎ ১৯১০ খুষ্টাব্দে মীন্্রাজ মপ্ববিলাস 
বুকৃডিপো হইতে কুষ্ণাচার্যা ও ব্যাসাচাধ্য মহোদয়দ্ধয়ের সম্পাদনার মুদ্রিত ও 
প্রকাশিত হইয়াছে। 

রামাচাধ্য মধ্বমতাবলম্বী। ব্যাসরাজ স্বামী ন্যায়ামৃতে অদ্বৈতমত নিরসন 
করিয়া দ্বৈতবাদ-_স্বতন্্াস্বতন্ত্বাদ স্থাপন করেন। ব্যাসরাজ মধৰ অর্থাৎ 
পূর্ণপ্রজ্ষের মৃত অনুসরণ করিয়া জগতের সত্যত্ব, পঞ্চভেদ, জীবাণুত্ববাদ, 
সেব্যসেবকবাদ, মুক্তির তারতম্যত্ব প্রভৃতি স্থাপন করিয়াছেন । ব্যাসরাজ 
অদ্বৈতবাদী আচাধ্যগণের সংস্থাপিত মিথ্যাত্বলক্ষণগুলি নিরসন করিয়। শ্রুতি 
ও যুক্তিবলে দ্বেতসত্যত্ব স্থাপনে বদ্ধপরিকর | 

মধুহ্দন ব্যাসরাজ ম্বামীর মত অদ্বৈতনিদ্ধিত্তে খগ্ডবিখণ্ড করেন। 
রামাচাধ্য ব্যাসরাজের ' পক্ষ সম্্থন কবিয়া অদ্বৈতসিদ্ধির উপর তীব্র 
আক্রমণ করেন। রামাচাধ্য যে সকল আপত্তি উত্থাপন করিয়াছেন, ব্রন্মানন্দ 
সরস্বতী লঘুচন্দ্রিকায় প্রত্যেক আপত্তির খণ্ডন করিয়। মধুস্থদনের সিদ্ধান্তই 
সংস্থাপিত করেন। স্থতরাং রামাচাধ্যও ব্বতন্তরস্বতন্ত্বাদী। জীবান্তত্ববাদ, 
সেব্যসেবকবাদ, মুক্তির তারতম্যবাদ, জগতের সত্যত্ব, পঞ্চভেদ, সকলই 
তাহার অন্থমোদ্িত। 


তেভ্ো। জায়ত বিশ্বনাথ ইতি যঃ সঃ জ্ঞানরত্বাীকব 
স্তম্মা।বিরভূৎ লুরদ্রমঘশা! আচ।ধ্য নারায়ণঃ। 
রামাচা্য ইতীরিতস্তদন্রজো যন্তত্বব।দ।ং বুধে 
রাতানীৎসতরঙ্গিণীমিহ পরিচ্ছেদশ্তুর্থোইপি যঃ 1” 


ব্যাস রামাচাধ্য | ৮০৩ 


মধুস্থদনের মত খগ্ডনের জন্ত যেরূপ সুম্ম বিচারের অবতারণা করিয়াছেন, 
তাহা বাস্তবিকই প্রসংশার্থ। বিচার-মল্লতাঁয় রামীচা্য দক্ষ। তরঙ্গিণীর 
যায় নিবন্ধ মধ্বমতে বিরল। বোধ হয় ব্যাসরাজস্বামী ও রামাচাধ্যের ন্যায় 
পণ্ডিত মধ্বযমতে আর নাই। জয়তীর্ঘাচাধ্য পণ্ডিত হইলেও এরূপ বিচারম্ 
নহেন। গ্রন্থকার হিসাবে তিনি বড় হইতে পারেন, কিন্তু বুদ্ধির তীক্ষতায় 
ও দ্রার্শনিক বিচাঁরকৌশলে ব্যাসরাজ ও রামাচার্ধ্য জয়তীর্ঘ হইতে শ্রেষ্ঠ। 
রামান্জ-মতে শতদূষণীকার বেদাস্তাচাধ্য বেঙ্কটনাথ যেমন কবিতাকিক- 
কেশরী, ব্যাসরাজ ৪ তেমনই তাফ্িককেশরী। রামাচার্ধ্যকেও সেই পদবীতে 
অলঙ্কৃত করা যাইতে পারে। রামাচাধ্যও তাকিককেশরী । 


শ্রীমৎ রাঘবেন্তন্বামী। 
( স্বতন্রাব্বতন্ত্রবাদ-_পূর্ণ প্রজ্ঞ-দর্শন-__সপ্তদশ শতাব্দী ) 


রাঘবেন্তরস্বামী জয়তীর্থাচা্যের টাকার বুত্তিকার। জয়তীর্থাচা্যের প্রধান 
প্রধান নিবন্ধের উপর রাঘবেন্ত্র বৃত্তি রচনা করিয়াছেন | রাঘবেন্দ্র মধব- 
মতাবলম্বী। তাহার দার্শনিক মত মব্বাচাধ্যের অন্ুরূপ। টাকা ও বৃত্তি 
রচনায় রাঘবেন্দ্র সিদ্ধহস্ত | | 


রাঘবেন্দ্রস্বামীর গ্রন্থের বিবরণ । 


৯। ভস্ত্রোল্যোভ চীক্কান্তর ব্রর্ভি-ইহা মধ্ববিলাস বুকৃডিপো 
হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। টাকা জয়তীর্থের বিরচিত, তাহার উপরে 
রাঘবেন্ত্রম্বামী বৃত্তি রচণ! করিয়াছেন । 


হ। ন্যাম কপ্ুলজ্ভ্ডান্তা ব্ক্তি - মধ্বাচাধ্যের প্রমাণ-লক্ষণের উপর 
জয়তীর্ঘ ন্তায়কল্পলতা নামক টীকা রচনা! করেন। রাঘবেন্দ্র ইহার উপর 
বৃত্তি রচন! করিয়াছেন । এই বৃত্তি মধ্ববিলাস সংস্করণে প্রকাশিত হইয়াছে । 


২৩/ ভস্ত্রব্রকাশিক্ষাব্র হ্বন্তি ভ্ঞাবাদ্লীঞপ -মধ্বভান্তের উপর 
জয়তীর্থ তত্বপ্রকাশিক! প্রণয়ন করেন। রাঘবেন্তর ভাবদীপ নামক বৃত্তি 
রচন! করিয়াছেন। ভাবদীপ বেলগ্রাম হইতে এবং মধ্ববিলাঁস বুকৃভিপো 
হইতেও প্রকাশিত হইঘ্বাছে। 

| ব্বাদ্তানজ্শীল্প টৌক্কা__বাঁদাবলী জয়তীর্থাচাষ্য কৃত! এই 
বাদাবলী অবলম্বন করিয়াই ব্যাসর।জন্বামী ন্যায়মৃত রচনা করেন । বাদ- 
বলীর উপর রাঘবেক্তু স্বামী টীকা প্রণয়ন করেন । সটান বাদাবলী মধ্ববিলাস 
বুকৃডিপো হইতে প্রকাশিত হইয়াছে । 

৮1 মন্ভ্রার্থমগ্ুলী-ইহা খথেদের প্রথম ৪* স্ুক্তের টাকা। 
মধ্ববিলাস বুকৃ্ডিপো হইতে ইহা প্রকাশিত হইয়াছে । 

৬। ভন্ত্রমঞ্জ ত্রী-এই গ্রন্থ মুধ্বাচারধ্য কৃত অবুভাগ্তের ব্যাখ্য।। 


জ্রীমৎ রাঘবেন্দ্রন্বামী ৷ ৮০৫ 


ইহ। অতি সরল ভাষায় লিখিত । মধ্ববিলাস বুকৃভিপে! হইতে ইহা! প্রকাশিত 
হইয়াছে। 

শু | গ্রীভ্ডান্তিক্রভি-- এই গ্রন্থ ভগবদ্গীতার ব্যাখ্যা । বোম্বাই হইতে 
ইহা প্রকাশিত হইয়াছে | : 

৮।| ই্টস্প, কু, শুন, মুতওক, জ্হাত্ল্দাঙ্গয, চভভ্ক্রীল্স 
বস নিনহ্বক্ষেক্র শহ্ভার্খ-এই সকল উপনিষদের ব্যাখ্যা মধ্ব-মতাঙ্গসারে 
কর! হইয়াছে । বোগ্কাই হইতে ইহা প্রকাশিত হইঘ্াছে। 

রাঘবেন্ত্র স্বামীর গ্রন্থের ভাষা বেশ সরল। তাহার মতের কোনও 
বিশেষত্ব দেখ। যায় না। 


শ্রীমিবাস আচার । (১) 
[ বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ-__রামান্ুজ-দর্শন--সপ্তদশ শতাব্দী ] 


আচার্ধ্য শ্রীনিবাস চগ্ডমারুতকার মহাচার্য্যের শিষ্য | মহাঁচারধ্য আপনাকে 
বাধুলকুলের সন্তান বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন । শ্রীনিবাস স্বীয় প্রবন্ধ যতীন্ত্র- 
মৃতদীপিকার প্রত্যেক অবতার ব। পরিচ্ছেদের সমাঞ্চিতে আপনাকে মহাচাষ্যের 
শিষ্য বলিয়। পরিচয় দিয়াছেন__“ইতি শ্রীবাধুলকুলতিলক শ্রীমন্‌ মহাচ।ধ্য 
প্রথমদাসেন”*ইত্যাদি । চগুমারুতকার মৃহাচাধ্য অর্থাৎ দোদ্দয়াচাধ্য অপ্নয়- 
দ্ীক্ষিতের সমসাময়িক । সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমভাগেও মহাচার্ধ্য বর্তমান 
ছিলেন। শ্রীনিবাসও সুতরাং সপ্তদশ শতাব্দীর লোক ছিলেন । 

শ্ীনিবাসের পিতার নাম গোবিন্দাচাধ্য । তিনি বোধ হয় বেক্কটেশ্বরের 
উপাসক ছিলেন । * 

শ্রীনিবাস “যতীন্দ্রমতদীপিক। বা তি-পতি-মত-দীপিকা” নামক প্রকরণ- 
গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। ইহাতে রামানুজ-মতের সারাংশ প্রদত্ত হইয়াছে । 
গ্রন্থথানি অতি সরল ভাষায় লিখিত। হতীন্দ্রমতদীপিকায় ১০টা অবতার ব৷ 
পরিচ্ছেদ। প্রথম অবতারে প্রত্যক্ষ, দিতীয়ে অন্থমান, তৃতীয়ে শব্ধ, চতুর্থে 
প্রমেয় পঞ্চমে কাল, ষষ্ঠে নিত্যবিভূতি, সপ্তমে ধর্শভূত জ্ঞান, অষ্টমে জীব, 
নবমে উশ্বর, দশমে অদ্রব্য নিরূপিত হইয়াছে । হযতীন্দ্রমতদীপিকা ১৯০৭ 
খুষ্টান্বে বেনারস সংস্কৃত সিরিজে প্রকাশিত হইয়াছে । ইহাতে স্থচারুরূপে 
শৃঙ্খলার সহিত রামান্ুজাচাধ্যের মতের সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে। 
শ্রীনিবাস যে সকল গ্রন্থ আলোচন1 করিয়া বতীন্দ্রমতদীপিকা প্রণয়ন করেন 
তাহার তালিকাঁও দীপিকায় প্রদান করিয়াছেন। ”+ এই তালিকায় দ্রাবিড় 


পু. শ্রীনিবাস লিখিয়াছেন,__ 
এছ্মদ বেহ্কটগিরিনাথ পদকমল সেবাঁপরায়ণ শ্বামি পুক্করিণি গোবিন্দাচাধ্যশ্বনুন1” ইত্যাদি । 
1 এবং দ্রাবিডভাব্য-ন্যায়তত্ব-_সিদ্ধিত্রয়--্ীভাব্যদীপসার-_বেদার্খনংগ্রহ- ভাঁষ্বিবরণ-_ 
সংগতিমাল1---ষড়র৫নংক্ষেপ-__-শুতপ্রক।শিকা---তত্বরত্বীকর-_-প্রজ্ঞাপরিত্রাণ__-প্রমেয়সংগ্রহ--_- 
'ন্যায়কুলিশ-_-ন্যায়হুদর্শন-_মানবথাজ্যযুনির্ণয-_-ন্যায়সার-__তন্বদীপন-_-তত্ব নির্ণয় __-পর্ব্বার্থসিদ্ধি-_ 
হ্যায়পরিশুদ্ধি_শ্যায়সিদ্ধাঞ্জন-_পরমতভঙ্গ _তত্বত্রয়চূলুক- _তত্তবত্রয়্নিরাপণ,  তত্বত্রয়চগ্ুমারুত-_ 
বেদাস্তবিজয়-_-পারাশধ্যবিজয়াদি পূর্ধ্বাচাধ্য প্রনদ্ধানুস(পেণ জ্ঞ।তব্যাখ্যান সংগৃহ্ত বাঁলবো ধার্থং 
যতীজ্মতদীপিকাখ। শারীরক পরিভা ধায় মন্ত।ন্তে প্রতিপাঁদিতাঃ 1” 
( যতীল্রমতদীপিক।--৪৬ পৃষ্ঠ। 0. ১.1503105. ) 


শ্রীনিবাস আচার্য । ৮০৭ 


ভাস্তের উল্লেখ আছে। সপ্তদশ শতাব্দীতেও দ্রাবিড়ভাম্ত ছিল--ইহা 
তাহারই নিদর্শন। শ্রীনিবাস বিশিষ্টাদ্বতবাদী। তাহার মতবাদে আর 
কোনও বিশেষত্ব নাই। 


জ্রীন্বিব্রাসাঙোশ্্য (২) 


[ রামানুজ-দর্শন__সপ্তদশ শতাব্দী ] 


এই শ্রীনিবাসাচাধ্যও রামান্গজ মৃতাবলম্বী। শঠমর্শণকুলে ইহার জন্ম। 
তিনি লক্ষান্ব নামক রম্ণীব পাণি গ্রহণ করেন। অন্য়াচার্য ও শ্রীনিবাস নামে 
ইহার ছুই পুত্র জন্মে। ইহার! উভয়েই বিদ্বান। শ্রীনিবাস আচার্য্য 
মধ্বাচাধ্যের মতে দোষ প্রদর্শনের জন্য “আনন্দ-তারতম্য-খণ্ডন» নামক প্রবন্ধ 
রচনা! করেন | মধ্বমতাবলম্বী আচাধ্যগণের মতে দেবতা, মনুষ্য ও মুক্ত- 
পুরুষগণের আনন্দের তারতম্য আছে। পুরাণ প্রভৃতি শাস্ত্র ইহার সমর্থকরূপে 
তাহারা গ্রহণ করিয়াছেন । শ্রানিবাসাচাধ্য শ্রুতি ও যুক্তিবলে তাহাদের মত 
নিরদন করিয়াছেন। শ্রানিবাসাচাধ্য সিদ্ধান্তরূপে বলিয়াছেন পৌরাণিক 
বচনানিতুক্তিবিরেঃধাৎ পরমসাম্য শ্রুতিবিরোধাচ্চ সালোক্যাদি মুক্তিপরাণি 
বা জীবন্মুক্তপরাধ্যুপাসনকালীনান্থভবপরাণি বা নেয়ানীত্যন্তত্র বিস্তরঃ |” 
শ্রীনিবাপাচার্ধের এই প্রবন্ধ মণ্বমত নিরমনেই নিয়োজিত । “আনন্দ-তারতম্য- 
খণ্ডন” এখনও প্রকাশিত হয় নাই । * 


আনিকা । (২৪) 


[ বিশিষ্টাদ্বৈত সন্প্রদায়--সপ্তদশ শতাব্দী ] 
এই শ্রীনবাস, পূর্বোক্ত দ্বিতীয় শ্রীনবাসের পুত্র। শঠমর্ষণকুলে ইহার 
জন্ম। এই কুলের অপর নাম শ্রীশেল। শ্রীনিবাসের অগ্রজের নাম অন্ন়াচার্স্য, 
মাতার নাম লক্ষাম্বা। ইহার গুরুর নাম শ্রানিবাস দীক্ষিত। শ্রীনিবাস দীক্ষিত 
কৌণ্ডিণ্য গোত্র । শ্রী“নবাস তাহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা অন্নয়াচাধ্যের নিকটেও 
অধ্যয়ন করিয়াছিলেন । শ্রানিবাপ স্বৃত “অরুণাধিকরণ-সরণি-বিবরণী” নামক 
প্রবন্ধের প্রারস্তে স্বীয় গুরু ও ন্রাতার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। (১) 
গর |19.0189 (ও. 0. 1.1 08181092109, ৬০1 ০ 4860 5০০ 72869 9657. 

(১) “কৌতিন্য ই নবান'ধ্বরিববগুরুণ| দৌলভ্য লভ্যতুষ্। | 

যজ জ্ঞাতং যত্ব তং যদগণিসহজাদঃয়ারধান্মখী(হে)ভ্রাৎ ॥৮ 


৮০৮ বেদাস্ত-দর্শনের ইতিহাস। 


শ্রীনিবাস মধ্বমতাবলম্বী ব্যাসতীর্থ বা! ব্যাসরাজ স্বামীর পরবর্তী। কারণ, 
তিনি ব্যাসতীর্ঘ কৃত চন্দ্রিকার মত থখগুন করিবার জন্য “ক্রহ্মসত্রের ব্যাখ্য। 
তত্বমার্তী” রচনা করেন। ব্যাসরাজ ষোড়শ শতাব্দীতে বর্তমান ছিলেন । 
স্থতরাং শ্রীনিবাস সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে বর্তমান থাকিবার একাস্ত 
সম্ভাবন। | শ্রীনিবাস বহু প্রবন্ধ রচনা! করিয়াছেন । তিনি «আনন্দ-তারতম্য- 
খণ্ডন”কার শ্রীনিবাস তাতাচার্ষ্যের উপযুক্ত পুত্র। তিনি (শ্রীনিবাস) 
“অরুণাধিকরণ-সরি-বিবরণী” নামক এক প্রবন্ধ রচনা করেন। ব্রহ্মস্থত্রের 
'আনন্দময়াধিকরণ সন্ধে রামানুজাচার্ধয শঙ্কর হইতে ভিন্নমত পোষণ 
করিয়াছেন। এই অরুণাধিকরণের ব্যাখ্য। সম্বন্ধে আচাধ্যদ্বয় বিরোধী মত স্থাপন 
করিয়াছেন | শ্রীনিবাস “অরুণাঁধিকরণ-সরণি-বিবরণীতে” রামান্ছজের মৃতান্ু- 
সারেই অনন্দময়াধিকরণের ব্যাখ্য। করিয়াছেন । (১) 

তাহার অন্যতম প্রবন্ধ “ওক্কার-বাদার্থ” । এই প্রবন্ধে শ্রীনিবাস প্রমাণিত 
করিয়াছেন যে, প্রণব (কার) ব্রন্ন্থত্রের *অথাতে। ব্রহ্মজিজ্াসা”__-এই 
সত্রের অন্তনিবিষ্ট নহে? এই প্রকরণও ব্যাসতীর্ঘের চন্দ্রিকার মত খগুনের 
জন্তই নিয়েজিত। চক্দ্রিকাকার ব্যাসতীর্থের মতে, প্রণব প্রথম স্ত্রের 
অন্তনিবিষ্ট। সেই মত নিরসনের জন্যই এই প্রবন্ধ রচিত হ্ইয়াছে। 
গ্রস্থারস্তে প্রতিপাগ্ভ বিষয়ের অব্তারণ-প্রপঙ্গে চন্দ্রিকার বিষয় উল্লেখ 
করিয়াছেন 1*  গ্রস্থখানি ব্যাসতীর্ঘের মত-খগুনেই নিয়োজিত। ৭ 
শ্রীনিবাসের অপর প্রবন্ধের নাম «জিজ্ঞাসা-দর্পণ |” এই প্রবন্ধে 
*অথাতে। ব্রদ্মজিজ্ঞাসা” এই স্থত্রের “জিজ্ঞাসা” পদের সবিস্তারে আলোচন৷ 
করিয়াছেন । জিজ্ঞাসা শব্দের নানারূপ অর্থের অবতারণ! করিয়া রামানুজের 
পক্ষই সমর্থন করিয়াছেন ঞ% জিজ্ঞাসাদর্পণ এখনও প্রকাশিত 


(১) 17180188. 07 0.8 1102875 98681959 ০1 4. ০, 4866 ৪০৪ 
7829 9658, 


্গ যদ্ভাপি চেদং প্রকরণমুপযুক্তং চক্্রিক! নিরাকরণে 
তদপি প্রথমস্থত্রে প্রণববদাগ্রোতি কিং ন পার্থক্যম । 
"1৮ 12095. 0, 0. 0. 1110197 0%810056 ০01 %. ০ 4871 
99. [0206 9659. 
+ “তত্রজিজ্ঞাসাশবদ। মীমাংস।শব্দবদ্ধিচারে রূঢ ইতি কেচিৎ। প্রমিতিরূপ ফলেচ্ছারপয়া 
জিজ্ঞাসগার্থাদক্ষিপ্তে। বিচার ইত্যপরে। ইচ্ছায়। উধ্যমীনপ্রধানজদিষ্যমানং জ্ঞানমিহ বিধীয়ত্ত 
ইতি শ্রীমন্তাধ্যকীরাঃ |” 


শ্রীনিবাসাচার্্য । ৮০৯ 


হয় নাই। (১)। শ্রীনিবাস *জ্ঞানরত্ব-গ্রকাশিকা” নামক অন) একখানি 
প্রকরণ গ্রন্থ রচন! করিয়াছেন। এই গ্রন্থে তিনি প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে, 
উপাসনা ও ধ্যানবলেই মুক্তি হইতে পারে। অদ্বৈতবাদীর মতে উপাসনা ও 
ধ্যান মুক্তির সহকারী কারণ মাত্র । কিন রাঁমানজের মতে উপাঁসন। ও ধ্যানই 
মুক্তির কারণ। শ্রীনিবাস শ্রুতি ও যুক্তিবলে এই প্রবন্ধে রামানজীয় সিদ্ধান্ত 
স্ুস্থাপিত করিয়াছেন। (২) 

শ্রীনবাসের অপর প্রবন্ধ “ণত্বদর্পণ” । এই প্রবন্ধে শ্রীনিবাস প্রমাণিত 
করিয়াছেন খে, নারায়ণ শব্দে “ণ" এই পদাংশ থাকাতে নারায়ণ শব্দের শিবপর 
অর্থ হইতে পারে না। অর্থাৎ নারায়ণ শব্দে শিবকে বুঝাইতে পারে না। 
কেবল মাত্র বিষ্ণুকেই বুঝাইতে পারে । পরবর্তীকালে শ্রীনিবাসের এই প্রবন্ধের 
অনুকরণে তিরুপ্নট্রকুলি কৃষ্ণতাতাচাধ্য “ণত্বচন্দ্রিকা” নামক এক প্রবন্ধ রচনা 
করিয়াছেন । “ণত্বদর্পণ” এখনও প্রকাশিত হয় নাই ।* শ্রীনিবাস মধ্ব- 
মতাবলম্বী ব্য'সতীর্থের চন্ড্রিকা” টাকার নিরসন মানসে ও রামাহুজের শ্রীভাঙ্কের 
মৃত স্থুদুঢ় ভাবে স্থাপন করিতে ব্রহ্মস্থত্রের এক ব্যাখ্য। প্রণয়ন করেন। এই 
ব্যাখ্যার নাম “তত্বমার্তীণ্ড |” গ্রস্থারস্তেই তিনি লিখিয়াছেন যে চক্দ্রিকাকারের 
মত নিরসন করিতে এই প্রবন্ধ রচিত হইয়াছে । তিনি লিখিতেছেন-__ 

প্রপন্ে তত্বমার্ত।গুং ধ্বান্তবিধ্বংসনং শুভম্‌। 
য্প্রভাবান্সিরস্তাভূচ্চন্দ্রিকা মাধ্বজীবনী ॥ 

“তত্বমার্ধীড” নামক স্থবিস্তৃত টীকা বোধহয় এখনও প্রকাশিত হয় নাই ।৭, 
শ্রনিবাসের অপরগ্রস্থ “বিরোধ-নিরোধ-_ভাম্তপাছুকা” | ইহা অতি স্থবিস্তৃত 
নিবন্ধ এবং শ্রুভাস্কের ব্যাখ্যাকল্পে বিরচিত। অদ্বৈতবাদী আচাধ্যগণ শ্রীভাস্কে 
যে সকল দোষ প্রদর্শন করিয়াছেন, সেই সকল খণ্ডন পূর্বক রামান্থজ-মত 
স্থপ্রতিষ্ঠিত করিবার জন্যই এই নিবন্ধ লিখিত। “তত্বমার্ভাণ্ড”» যেমন মধ্বমত 


(১) 780198, 0, 0). 1. 13. 086. ০1 4. ০ 4889, ১০০ 70899 
8679. 


(২) 119085. 00. 7. 10. 086. ৯৮০] 4. ০ 4886 ১96 0829 
৪8675. 
* 119,0799, 0 0. 11, 14. 0%৮, ৬০] 2.০, 48885 ১০৪ 7996 3678. 
দত 3 35:56852- 55 8:78-8888 ০ ৪59 
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৮১০ বেদাস্ত-দর্শনের ইতিহাস 


নিরসনে নিয়োজিত, “বিরোধ-নিরোধ-_ভাষ্যপাদুকাঁও” সেইরূপ অদ্বৈত-মত 
নিরসনে নিয়োজিত । বিরোধ-নিরোধ এখনও প্রকাশিত হয় নাই | * 

“নয়ছামণি” নামক অপর একখানি প্রকরণ গ্রস্থও শ্রীনিবাসের বিরচিত বলিয়া 
অনুমিত হয়। কারণ, শ্রীনিবাস “তত্বমার্তাগ্ডের” সমাপ্তিতে লিখিয়াছেন-__ 
“বিস্তরস্ত সিদ্ধান্তচিন্তামণৌ,  তট্টীকাঁয়া নয়ছ্যমণৌচাত্রাপি শরীর লক্ষণ 
নিরূপণাবসারে বিশদমুপপাদযিষ্যত ইতি দিকৃ।* এই প্রকরণগ্রন্থে রামান্জা- 
চা্যের দার্শনিক ও ধশ্মমত বিশদভাবে বণিত আছে। নয়ছ্যমণি এখনও 
প্রকাশিত হয় নাই ।শ এই নিবন্ধে নিম্নলিখিত প্রকরণ আছে £__ * 


১। শরীর লক্ষণম্‌ [..৯। কালনিরূপণম্‌ 
২। স্বতঃপ্রামাণ্যম্‌ ১০। প্রত্যক্ষ প্রমাণম্‌ 
৩। বাক্যার্থ প্রদীপঃ অনুমান প্রমাণম্‌ 


চে 
৩ 


৪। অন্থিতাভিধানম্‌ | ১৯। শাস্বনিরূপণম্‌ 
৫। শবস্থায়ি ত্বম্‌ ..১৩। উপমান প্রমাণম্ 
৬। শ্রুতিলিঙ্গাদি: ১৪ অর্থাপঞ্তিঃ 

৭। যথার্থখ্যাতি তত্বম্‌ |. ১৫। প্রমেদ নিরূপণম্‌ 


৮। উপোদ্ঘাত বিনিয়ঃ 

শ্রীনিবান এই সকল গ্রন্থ ব্যতীত সিদ্ধান্ত-চিন্তানণি ও তাহার টাকাও 
লিখিয়াছেন বলিয়া জান। যায়। সুতরাং দাশনিক গ্রন্কার হিসাবে শ্রানিবাস 
লব্ধপ্রতিষ্ঠ । “ওঁকার-বাদার্থ” নামক প্রবন্ধে শ্রীনিবাদ দেখাইয়াছেন ঘে, প্রণব 
প্রথম স্তরের ( অথাতো৷ ব্রদ্মজিজ্ঞাস] ) অন্তসিবিষ্ট নহে । তিনি “প্রণব-দপণ” 
নামক অপর এক প্রবন্ধ রচন। করিয়াছেন । এই প্রবন্ধেও তিনি প্রমাণিত 
করিয়াছেন যে, প্রণব ব্রঙ্গস্থত্রের অংশীভূত নহে । “প্রণব-দর্পণ” এখনও 


জা 1319,01795, 0. 0. 1. 7, 08৮. ড০] সু. ০ 49960 ৯6০ 7899 
3784. 

1 1880195, 0, 0, 11,110 086, ৬০] ৮ ই 94907 999 08£6 9100. 
এগ্লে সমাপ্তিতে লিখা আছে-__“মেঘনাদীরি বিরচিতে”, বোধহয লেখকের প্রমা্ বশতঃ এরূপ 
লিখ! আছে। কারণ, প্রীনিবাদ যেমন তত্বমার্তীণ্ডের সমাপ্তিতে নয়ছ্যমণি স্বকৃত বলিয়া লিখিয়াছেন, 
সেইরপ প্রীরস্তেও লিখিয়াছেন--- 

ভাষ্যার্ঘবিমবৃতীর্ণে! বিস্তীর্ণ ষদবদং নয়ছ্যমণৌ | সংক্ষিপ্ায তৎগরোক্তিবি-ক্ষিপ্য করোমিতোষণং 
বিছুষাহ'॥ 


বুচ্চি বেহ্বটাচার্ধ্য ৮১১ 


প্রকাশিত হয় নাই।* আীনিবাসের অপর প্রবন্ধ “ভেদ-দর্পণ” | এই প্রবন্ধে 
তিনি জীব ও ব্রদ্ষের ভেদের নিত্যসিদ্ধতা স্থাপন করিয়াছেন । %*। শ্রীনিবাস 
শতদুষণীর উপর “সহআ্রকিরণী” নামক এক টাকা প্রণয়ন করেন। (4) 


বুচ্চি বেস্কটাচার্য্য। 
( রামানুজ-দর্শন--১৭শ শতাবী ) 


বুচ্চি -'স্কটা চাধ্য অন্ন 'চাধ্যের তৃতীয় পুত্র। তিনি “বেদান্তকারিকাঁবলী” 
নামক প্রন্ধ রচনা কডেন। এই প্রবন্ধে বিশিষ্টাদবৈতবাদের পদার্থ ও 
পিদ্ধান্তগ্তণনর সারাংশ প্রদন্ত হইয়াছে । প্রবন্ধথানি পছ্যে লিখিত । এই গ্রন্থ 
এখনও প্রকাশিত হয় ন.ই। (১) নিম্নলিখিত বিষয়গুলি ইহাতে আলোচিত 


হইয়াছে । 


১। প্রতাক্ষ প্রমাণ নিরূপণম্‌ ৬ নিত্যবিভূতি নিরূপণম্‌ 
২। অনুমান নিরূপণম্‌ ৭। বুদ্ধি নিরূপণম্‌ 
৩]। শবপ্রমাণ নিরপণম্‌ ৮। জীব-স্বরূপ নিরূপণম্‌ 
৪। প্রকৃতি নিরূপণম্‌ ৷ ৯ ঈশ্বর নিবপণম্‌ 
৫| কাল নিরূপণম্‌ ১০ গুণ নিরূপণম্‌ 


১ 


11,019, 0, 0,473. 096, ৬০1 ১৮. ০. 4982 ১66 10%09 876. 


রা 5) 2552 95 5) 22 2 ০. 4080 22 5 27067, 
. 2) 25 9577 22 2) 1? ০. 5044 25 2) ১3891, 
(১) ১১2১৮200580 5005) ৮ 58198. 


*  শ্রজনাথ ভট্ট। 
29 শুদ্ধদ্ৈতবাদ। 
( বল্লভীয় দর্শন-_-১৭শ শতাব্দী ) 
শ্রজনাথ ভট্ট বল্লভাচার্যের অথুভাস্তের “মরীচিকা” নামক বৃত্তি রচনা 
করেন । আচার্ধ্য বল্পভ স্বীয় ভাহ্যকে “ভাস্তভাস্কর”” আখ্য। দরিয়াছেন। * এই 
ভ।ষ্যভাক্করের কিরণস্বরূপ ব্রজনাথ ভট্ট মরীচিকা বৃত্তি প্রণয়ন কবিয়াছেন। 
গ্রন্থেব সমাপ্তিতে লিখিয়াছেন যে সম্ত্ট জয়সিংহেব আজ্জায় তিনি 
মরীচিকা বৃত্তি রচনা করেন। বল্লভাচাধ্যের পরে “জয়সিংহ” নামক কোনও 
সম্রাট ভারতের সিংহাসনে বসেন নাই। বোধহয় কোনও রাজন্তকে ব্রজনাথ 
সম্রাট্রূপে নির্দেশ করিয়াছেন ।* 
জয়সিংহ নামক কোনও ক্ষুদ্র দেশের রাজার আজ্ঞায়, ফুীচিকা বৃত্তি 
বিরচিত হইবার সম্ভাবনা । জয়সিংহ রাজপুতনার কোনও ক্ষুদ্র রাজ্যের 
রাজা হইতে পারেন । ব্রজনাথের বৃত্তিতে অণুভাষ্যের টীকাকার গোস্বামী 
পুরুযোত্তমজী মহারাজের কোনও উল্লেখ নাই । কেবল মাত্র গ্রন্থের প্রারস্তে 
বলভাচার্যের নমস্কার আছে-__ 
নত্বা শ্রীবল্লভাচাধ্য পাদপদ্মযুগং সদ।। 
তদীয় ভাব্যমার্গেণ ব্যাসসুত্রায় ঈধ্যতে ॥ 
ব্রজনাথের বিশেষত্বও একটু আছে । বল্লভাচাধ। সম্প্রদায়ের অন্যান্য 
গ্রস্থকারগণ বিট্ঠলনাথকে বন্দনা করিয়াছেন, কিন্তু ব্র্ননাথের গ্রন্থে তাহার 
নামোল্পেখ নাই । পুরুষোত্তমন্ী মহারাজ অষ্টাদশ শতাব্দীতে বর্তমান 
ছিলেন। ব্রজনাথ তাহা! হইতে প্রাচীন বলিয়া অন্মিত হন; সুতরাং 
তাহার অবস্থিতিকাল সপ্তদশ শতাব্দী বলিয়া সাব্যস্ত কর। হইল। ব্রনাথের 
বৃত্তি সংক্ষিপ্ত । শঞ্চর[নন্দ বেমন শাঙ্করভাঁষ্যের বৃত্তি “ব্রক্গস্ত্রদী পিকা” রচনা 
করিয়াছেন, ব্রজনাথের বৃত্তি মরীচিকাও সেইরূপ বল্লভের অণুভাষ্যের 


সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা । অতি সরল ভাবায় বল্লভের অণুভাযষ্যের তাৎ্পধ্য ইহাতে 
বিন্যস্ত হইয়াছে । 


ব্রজনাথ শুদ্ধদ্বৈতবাদী | তাহার মতের অন্ত কোনও বিশেষত্ব দেখা যায় 
না। “মরীচিক।” ১৯০৫ খুষ্টান্বে কাশী চৌখাম্বা সংস্কত সিরিজে পণ্ডিত- 
প্রবর রত্বগোপাল ভট্র মহোদয়ের সম্পাদনায় প্রকাশিত হইয়াছে | 





রি ইহার প্রমাণস্বরূপ এই গ্রপ্থের ৬৬৬ পৃষ্টা ' 'নানামতধ্বাস্ত” ইত্যাদি শ্লোক ্র্টবা। 


॥ মআজাট শজয়নিংহা জ্ঞং প্রাপ্য ব্রঙ্গনাথভটেন। 
অণুভাষ্য ভাঙ্ষরস্ত মরীচিকেয়ং কৃতাময়তাৎ ॥”" 


সপ্তদশ শতাব্দী নর উপসংহার । 


সপ্তদশ শতাবীতে অদ্বৈতমতের অন্যতম প্রধান আচাধ্য মধুস্থদনের 
আবিরাবই স্মরণীয় ঘটন।। ্বতবাদী ও অদ্বৈতবাদীর বিচারযুদ্ধই এই 
শতান্ধীর বিশেষত্ব । কিন্তু তাহা! হইলেও এই শতাব্দীর অন্ত হইতেই 
মৌলিকত। প্রায় নির্বাপিত হইয়াছে। অষ্টাদশ শতাবীর প্রথম ভাগেও 
দার্শনিকতা ছিল, কিন্তু অষ্টাদশের শেষভাগ হইতে কি যেন এক সন্মোহনে 
সমন্ত দর্শনিক-প্রাণ নিজ্জীব হইয়া পড়িল। এই সময়ে মৌলিকতা৷ এক প্রকার 
নির্বণোনুখ | সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ হইতেই ইহার সুচনা হইয়াছে। 
প্রবল ঝড়ের পরে যেমন প্রকৃতি স্তবূ হয়, সেইরূপ মধুস্থদন, ব্রক্ষানন্দ ও 
রামাচার্যের অন্তধ্ণনের পরে দার্শনিক জীবন এককুশ স্তন্ধভাব ধারণ 
করিয়াছে । অষ্টাদশ শতাব্দীতে দুই একজন আচার্য ব্যতীত আর সকলের 
গ্রন্থই প্রায় মৌলিকত পরিশূন্ত 

সপ্তদশ শতাব্দীতে হিন্দী সাহিত্যের অভয় হয়। না'ভাজী-_-ভক্তমাল, 
তুলসীদাস-_রাায়ণ, বিহারী লৎসইয়া প্রভৃতি গ্রন্থ বিরচন করেন । * সম্রাট 
আওরঙ্গজেবের সময়ে মহারাষ্ট্রকুলভূষণ শিবাজীর আবির্ভাব হয়, তাহার 
সময়ে মহারাষ্্-সাহিত্যেরও অভ্যুদয় হয়। শিবাজীর গুরু রামদাস ““দাসবোধ” 
প্রভৃতি গ্রন্থ বিরচন করেন । এই সময়ে দেশীয় ভাষার উন্নতি সাধিত হইয়! 
জাতীয় জীবনের পু্টি সাধিত হইয়াছে । সম্রাট সাহজাহানের সময় পৃথিবীর 
মধ্যে সপ্তাশ্চর্ধ্য স্তর অন্যতম আশ্চর্য তাজমহল নিশ্মিত হয়। অন্যদিকে এই 
সময়েই অদ্বৈতবাদের তাজমহল মধুস্থদনের অতুলনীয় প্রতিভার অপূর্ব স্্তি- 
স্বরূপ অছৈতসিদ্ধি বিরচিত হয় । 

বিচারমল্ল তাও এই শতাব্দীতে বেশ বৃদ্ধি পাইয়াছিল। অদ্বৈতমতে প্রকরণ 
গ্রন্থ ও নানাবিধ টীকা প্রণীত হইয়ছে। টাকার মধ্যে ভাষ্যরত্বপ্রভায় 
মৌলিকতা আছে। প্রকরণ গ্রন্থের মধ্যে “বেদান্ত-পরিভাষা' ও কাশ্মীরক 
সর্দানন্দের “অদ্বৈতত্রদ্ষসিদ্ধিণ উল্লেখযে।গ্য। এই শতাব্দীতে রামাচার্যের 
অক্ষয়কীন্তি “তরঙ্ষিণী” বিরচিত হইয়াছে । রামান্থজ-মতের এক শ্রীনিবাস 
ব্যতীত অন্য কোন উল্লেখযোগ্য আচার্যের আবির্ভাব এ.সময়ে হয় নাই। 


* তুলসীদ।স নংবৎ ১৬৩১ অর্থাৎ ১৫৭৪ থুষ্টান্দে রামায়ণ র6ন। করিয়'ছিলেন। 


অস্টাদশ শতাব্দীর উপক্রম | 


অষ্টাদশ শতাব্দীর রাজনৈতিক গগন মেঘাচ্ছন্্ন। ১৭০৭ খৃষ্টাবে 
আওরঙ্গজেবের মৃত্যুতে মোগল-সাআজ্য বিচ্যুতকেন্দ্র হইয়! পড়িল। মোগল 
সমাট্গণের দুর্বলতায় ভারতে তিনটা শক্তির আবির্ভাব হইল। প্রথম দ্বেশীয় 
মহারাষ্ট্র শক্তি, দ্বিতীয় ও তৃতীয় বিদেশী ইংরাজ ও ফরাসী শাঁক্ত। মহী রাষ্ট্র 
ও ফরাসীশক্তি পরাভূত হইলে ইংরাজ ভারতের সিংহাসন মন ধকার করিয়া 
স্প্রতিষ্ঠিত হইল। পলাশীর ক্ষেত্রে ভারতের ভাগ্য নির্ণাত হইয়া মুসল- 
মানের স্বাধীনতা-সথর্ধ্য অস্তমিত হইল। 

অষ্টাদশ শতাব্দীর রাজনৈতিক জীবন, দার্শনিক জীবনকেও কতকটা 
পরিমাণে বিত্রস্ত করিয়াছে । এই শতাব্দীতে মৌলিকতার স্কপ্তি সবিশেষ 
হয় নাই। কেবলমাত্র নিশ্বার্কমতে ও গৌড়ীর বৈষ্ণৰ মতে দুইজন আচার্য্য 
আবির্ভূত হইয়া উত্তরভারতে জ্ঞানের দীপ প্রজ্জালিত রাখিয়াছিলেন। নিশ্বার্ক 
মতে বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ও গৌড়ীয় মতে বলদেব বিগ্যাভূষণ, এই দুইজন 
আচার্য্ের আবির্ভবে এই ছুই মতের বলাধান হইয়াছে । বোধ হয় বলদেবের 
্যায় মনীষা গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ে আর কাহারও নাই। 

অদ্বৈতবাদী আচাধ্যগণের মধ্যে সদাশিব ব্রেন্্র শ্বামী, আয়ন্নদীক্ষিত ও 
অচ্যুত রুষ্ণানন্দের নাম উল্লেখযোগ্য । অচ্যুত কষ্তানন্দ টাকাকার ও সদাশিব 
বৃত্তিকার, কিন্তু আয়ন্নদীর্ষিতের মৌলিকত। মাছে । এই মতে মহাদেবান্নদ 
“ত্রন্মতত্বাহুসন্ধান” ন।মক প্রকরণ ও তদ্ব্যাখ্যা “অদ্বৈতচিন্তাকৌস্তভ” রচনা 
করেন। 

বল্লভীয় মতে টীকাকা'র গোস্বামী পুরুযোত্তনজী মহারাজের অবির্ভাব একটা 
বিশেষ ঘটনা । এই শতাব্দী কেবল টাকার ঘুগ। বলদেৰ বিছ্যাভূষণ 'গোবিন্দ- 
ভাষ্য” রচনা করিয়া এই শতাব্দীর মুখ রক্ষ! করিয়াছেন ও বঙ্গ দেশের মুখ উজ্জ্বল 
করিয়াছেন। বঙ্গদেশের বৈদাস্তিক আচাধ্যগণের মধ্যে তিনজনের নাম 
উল্লেখষোগা। বাচম্প্তি মি, মধুস্থদন সরম্বতী ও বলদেব বিগ্যাতৃষণ। 
বাচম্পতি মিথিলার লোক হইলেও মিথিঙ্গা তখন বঙ্গদেশের অন্তভূক্তিই 
ছিল। এক শ।সনাধীনে বাচম্পতি ও মধুস্থদন অদ্বৈতবাদের প্রধানতম আচার্য্য । 
আর বলদেব গৌড়ীয় মতের অচিস্ত্য ভেদাভেদবাদের প্রধানতম আচার্ধ্য। 


অষ্টাদশ শতাব্দীর উপক্রম ৮১৫ 


ইংরাজ রাজ্য পত্তন হইলে, অষ্টাদশ শতাঁবীর শেষ ভাগে গ্রন্থাদির প্রচার 
আরম্ভ হইয়াছে । ইংরাজ রাঁজত্বের অন্যতম প্রধান সফল সাহিত্যের প্রচার । 
মুদ্রাযন্ত্রের প্রচারের ফলে সাহিত্যের বেশ প্রসার হইল । কলিকাতায় ১৭৮৪ 
খৃষ্টাব্দে এশিয়াটিক সোসাইটী স্থাপিত হর । এশিয়াটিক সোসাইটির প্রচেষ্টায় 
নানাবিধ গ্রন্থ মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইয়াছে ও হইতেছে। 

সরকারের প্রচেষ্টায় বহু গ্রন্থ সংগৃহীত হইয়। পুস্তকালয়ে সযত্বে সংরক্ষিত 
হইয়াছে । সরকারের থে পুণা-প্রচেষ্ট। অষ্টাদশ শতাব্দীতে আরম্ভ হয়, উনবিংশ 
শতাব্দীতে তাহা সর্বতোমুখী হইয়া সর্বপ্রকার সাহিত্যের প্রচার সাধন 
করিয়াছে । সরকারের এই উৎসাহ সবিশেষ প্রশংসনীয় । শাস্ত্রপ্রচার ও 
সংরক্ষণকাধ্যে ইংরাজ রাজন্তবে বেরূপ স্বন্দোবস্ত হইয়াছে তাহার জন্য 
দেশবাসীর সর্বদ। কৃতজ্ঞ থাকা উচিৎ । 

অষ্টাদশ শত'ব্দী হইতে মৌলিকতার অবসান হইলেও প্রচারের সৌকর্ধ্য 
হইয়াছে । গ্রন্থাদির বহুল প্রচারে সাধারণের ভিতরেও দার্শনিক চচ্চার 
স্কণ্তি হইয়াছে। গ্রন্থ প্রচারের ফলেই উনবিংশ শতাব্দীতে বঙ্গদেশে 
ব্রাহ্মসমাজ ও “কর্ণেল অলকট্‌” (091 01০০৮৮ ) সংস্থাপিত খিওসফিক্যাল 
সোসাইটী (]1,00501)10/08 ০01০৮) প্রভৃতির পত্তন হইয়াছে । 

গ্রন্থ প্রচারের অন্য সুফল--ইউরে।(পে ভারতীয় সাহিত্যের সমাদর । 
ভারতীয় দর্শন ইউরোপীয় দর্শনকে প্রভাবিত করিয়াছে । প্রাচীনকালে 
ভারতীয় দার্শনিক চিন্তা খেমন 'শীকৃচিস্ত/কে প্রভাবিত করিয়াছে, সেইরূপ 
ভারতী গ্রন্থ প্রচারের ফলেও উনবিংশ শতাব্দীতে দার্শনিক সোপেনহোৌর 
(901১0701100) ভন হাটম্যান প্রস্তুতি ভারতীয় দার্শনিক চিন্তার প্রভাবে 
প্রভাবিত হইয়াছেন । 


আচার্য বেদেশ তীর্ঘ। 


[ €দ্বতলাদ-স্বভন্ত্রা্মভল্দ্রবাদ 7 
(পূর্ণপ্র্ঞ-দর্শন-১৮শ শতাব্দী) 
আচা'ধর্য বেদেশ তীর্থ মধ্বমতাবলম্বী ও জয়তীর্থাচার্যের টাকার বৃত্তিকার। 
জয়তীর্থ “তকোদেঠাত" টীক! প্রণয়ন করেন, আব বেদেশতীর্থ ইহার উপরে 
বৃত্তি বিরচন করেন। এই “তত্বোদ্বযোত? টাকার উপর তিনটা বৃত্তি রচিত 
হইয়াছে। প্রথম রাঘবেন্ স্বামীর বৃত্তি, দ্বিতীয় বেদেশতীর্থের বৃত্তি, তৃতীয় 
শ্নিবাসতীর্থের বৃত্তি। বেদেশতীর্ঘ শ্রীনিবাসের পূর্ববর্তী । বেদেশ অত্যন্ত 
হরিভক্ত ছিলেন। শ্রীনিবাস ন্যায়ামুতের বৃত্তির প্রারস্তে তাহাকে বন্দনা 
করিয়াছেন। * 
বেদেশতীর্থ পদ।কৌমুদী, তত্বোদ্ে।ত টীকার বৃত্তি, কঠোপনিষদ্‌ বৃত্তি, কেন 
উপনিষদূ-বৃত্তি এবং ছান্দোগ্য উপনিষদ্‌ প্রভৃতির বৃত্তি রচন| করেন । পদার্থ- 
কৌমুদী এখনও প্রকাশিত হয় নাই। তত্বোদ্বোত টীকাঁর বৃত্তি, উপনিযংত্রয়ের 
বৃত্তি মধ্ববিলাস বুকৃডিপো মান্দ্রাজ হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। বেদেশতীর্থের 
মতবাদ মধ্বাচাণ্যেরই অন্রূপ-_-অন্য কোনও বিশেষত্ব নাই | 


* বেদব্য।দাভিনংজাতং সদাহরি পদাশরয়ম্‌। 
পরর্থকৌমুদীযুক্তং বেদেশেনদুমহং ভে ॥ 


আচার্য শ্রীনিবাস তীর্থ। 


( পূর্ণপ্রজ্ঞ-দর্শন -১৮শ শতাব্দী ) 
ব্যাসরাজ প্রণীত যে ন্তায়ামৃত আছে শ্রীনিবাস তীর্থ তাহার বৃত্তিকার। ইনি 
বেদেশ তীর্থের পরবর্তী । উভয়ে বোধহয় অল্প কয়েক বৎসরের ব্যবধান । 
শ্রীনিবাস ন্তায়ামৃতের বৃত্তির প্রারস্তে বেদেশকে বন্দনা করিয়াছেন। কিন্তু 
শ্রীনিব।সের বিদ্যাগুরু যাদবাচাধা। ন্ায়ামুতের বৃত্তির প্রারস্তে শ্রীনিবাস স্বীয় 
গুরুর সন্বদ্ধে লিখিয়াছেন-_ 


শ্রীমন্যায়সধায়া ধ্যতাবঃ সম্যক প্রদরশিত: | 
তান্‌ বন্দে বাদবাচাধ্যান্‌ সদাবিদ্যাগুরূনহম্‌ ॥ 


বোধহয় এই যাদবাচার্ধ্য জয়তীর্থাচার্য্য কৃত ব্রক্মস্থত্রের টীক। *ন্যায়স্থধার” 
উপর কোনও বিবৃতি রচন। করিয়াছেন। এই বিবৃতি এখনও প্রকাশিত হয় 
নাই। যাদবাচার্য্যের নিকট শ্রীনিবাস বিদ্যা শিক্ষ। করেন এবং তাহারই 
অনুগ্রহে ন্যায়ামুতের ন্যায় প্রমেয়বহুল গ্রন্থের বৃত্তি রচনা করিয়াছেন। তিনি 
এই বিষয়ে নিজেই লিখিয়াছেন--- 


অথ ততকৃপয়। স্যায়ামৃতস্তেদং প্রকাশনম্‌। 
ক্রিয়তে শ্রীনিবাসেন গুরু শিক্ষান্থসারতঃ ॥ 


শ্ীনিবাসের দীক্ষাগুরু যাদরবাচার্ধ্য বা যদুপতি আচার্য । তিনি আপনাকে 
যুপতি আচার্যের শিষ্য বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন ।* যাদবাচার্ধ্যই এই 
য্ছুপতি আচার্য্য । 

শ্রীনিবাস ন্যায়ামৃতের বৃত্তি “ন্যায়ামৃত-প্রকাশ,” তত্বোগ্যোত টাকার বৃত্তি, 
রুষ্ণামৃতমহার্ণবের টাকা, তৈত্তিরীয় উপনিষৎ ও মাগক্য উপনিষদের বৃত্তি 
রচনা করিয়াছেন । এই সকল বৃত্তি ও টীক! মধ্ববিলাস বুকৃডিপো! হইতে 
প্রকাশিত হইয়াছে । 

মতবাদে নিবাস মধ্ব-মতকেই অনুসরণ করিয়াছেন; স্থতরাং ইনিও 
স্বতস্ত্রাত্ষত্ত্রবাদী। মধ্বাচার্যের মত তত্প্রণীত সকল গ্রন্থেই প্রপঞ্চিত 
হইয়াছে । ণ* 
* প্রত্যেক পরিচ্ছেদ্ের সমাপ্ডিতে লিখিয়াছেন-_“ইতি প্রীমদ যছ্পতি আচারধা পুজ্যপাদারাধক 

্ীনিবাসেন বিরচিতে স্ায়ামৃতপ্রফা শে” ইত্যাদি। 


1 এজস্ক এই গ্রশ্থের ৫৩২--৫৪৬ পৃষ্ঠা ভুষ্টব্য। 
১৬ 





আচার্য অচ্যুত কষ্ণানন্দ তীর্থ। 
অট্হৈভবাদক ? 


(শাস্করদর্শন-:১৭শ শতাব্দী ) 


কষ্ণানন্দতীর্ঘ অগ্নয়দীক্ষিতের সিদ্ধাস্তলেশের টাকাকার। ইহার টাকার নাম 
“কৃষ্ণালঙ্কার”। ইনি ছায়াবল নিবাসী স্তুপ্রসিদ্ধ স্বযংগ্রকাশানন্দ সরশ্বতীর 
নিকট বিছ্যাশিক্ষা করেন। কৃষ্ণানন্দ কাবেবী নদীর তীরে নীলকণ্ঠেশ্বরম্‌ 
নামক স্থানে আবিভূ্ত হন। স্থীয়গ্ুরু স্বয়ংগ্রকাঁশানন্দ সম্বন্ধে কুষ্ণীলম্কারের 
প্রারস্তে লিখিয়াছেন __ 


প্রকাশিতং ব্রহ্মতত্বং প্রকৃষ্ট গুণশালিনম্‌। 
প্রণবস্তোপদেষ্টারং প্রণমামানিএং গুরুম্‌ ॥ 
যোমে বিশ্বেশ্বরক্ষেত্রং বিশ্বেশ্বরসমো গ্ুরুঃ | 
সমধযন্তে শ্বযংজ্যোতিবাঁণীসংজ্ঞো। ভজামি তম্‌॥ 
বন্য শিষ্য প্রশিষ্যা্ৈ: ব্যাপ্রেয়ং সাম্প্রতং মৃহী | 
সর্বজ্ঞস্ত গুরোস্তস্ত চরণৌ সংশয়ে সদ।। 


“স্বয়ংজ্যোতিবণীসংজ্ঞঃ” অর্থে স্বয়ংপ্রকাশানন্দ সরম্বতী। “ন্বয়ং- 
প্রকাশানন্দের শিষ্য 'প্রশিষ্গণ তখন প্রনিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন । “ত্রঙ্গ- 
তত্বান্নসন্ধান” ও তট্রীকা অদ্বৈতচিন্তাকৌন্ত্রভকার মহাদেব সরম্বতীও "স্বয়ং 
প্রকাশানন্দ সরস্বতীর শিগ্ত। আর হ্বয়ংপ্রকাশানন্দ বোধহয় অদ্বৈভানন্দ 
সরস্বতীর শিশ্য ছিলেন। কারণ, কৃষ্ণালঙ্কারে দেখ| যায় কফ্ণানন স্বীয় গুরু 
হইতেও তাহাকে অধিকতর সম্মান দিয়াছেন-_ 


গুরোরপি গরীয়ান্‌ মে যঃ কলাভিরলক্কৃতঃ। 
অধৈতানন্দ বাণ্যাখ্যন্ত বন্দে শমবারিধিম্‌ | 


আচার্য্য অচ্যুত কুষ্ণানন্ন তীর্ঘ। ৮১৯ 


কৃষ্ণানন্দ শ্রীকৃষ্ণের ভক্ত ছিলেন। কৃষ্ণালঙ্কার নামটিও কুষ্ণভক্তিরই 
গরিচায়ক। কৃষ্ণালঙ্কারের প্রারস্তে শ্রীকৃষ্ণের বন্দনা ও পরিসমাপ্তিতে শ্রীকষ্ণেই 
গ্রন্থ অর্পিত হইয়াছে দেখ। যায়।* 

কষ্কানন্দ তৈত্তিরীয় উপনিষদের শাঙ্করভাষ্যের উপর “বনমালা” নামক 
টীকা প্রণয়ন করেন । এই “বনমালা” নামা হরণও কৃষ্ণভক্তিরই পরিচায়ক । 

কৃষ্ণানন্দ প্রণীত সিদ্ধান্তলেশের টীকা কষ্ণালঙ্কার সহ শান্ত্রসিদ্ধান্তলেশ ১৮৯৪ 
ুষ্টান্ধে কুস্তকোনাম শ্রীবিষ্ভা প্রেস হইতে অদ্বৈতমঞ্জরী সিরিজে প্রকাশিত 
হইয়াছে ।" কাশী চৌখাম্বা সংস্কৃত সিরিজেও ইহ! প্রকাশিত হইয়াছে । 

তৈত্তিরীয় উপনিষদের ভাষ্যের টাক 'বনমালা” শ্রীরঙ্গম্‌ বাণীবিলাস প্রেস 
হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। 

কষ্ণানন্দ অদ্বৈতবাদী। কৃষ্ণালঙ্কার টীকায় তিনি অসাধারণ রুতিত্বের 
পরিচর দিয়াছেন। অছৈতশান্ত্রে তাহার ব্যুৎ্পত্তি প্রকট, এত পাণ্ডিত্য 
সত্বেও তিনি নিরভিমান। কঞ্ণালঙ্কার বাখ্যার প্রারস্তে তিনি লিখিয়াছেন__ 


আচাধ্য চরণদ্ন্্ স্বৃতিঃ লেখকরুপিণম্। 
মাং কৃত্ব। কুরুতে ব্যাখ্যাং নাহমত্রপ্রভৃধতঃ ॥ 


অর্থাৎ আচার্যের পাদপন্নদ্বয়ের স্মৃতিই আমাকে লেখকরূপে রাখিয়া 
সমস্ত ব্যাখ্যা করিয়াছে; হৃতরাং আমি এই ব্যাখ্যার প্রভু নহি। কষ্ণানন্দের 
হৃদয়ের উদারতা ইহাতে বেশ স্ুপরিস্ফুট। সিদ্ধান্তলেশের স্থায় গ্রন্থের টাকা 
রচনা করায় তাহার দার্শনিক ুম্ষদৃষ্টির পরিচয় পাওয়া যায়। 


'* এজ্রীকৃষ্চরণন্বন্্ং প্রণিপত্য নিবন্ধনমূ। 
ব্যাকুর্ধ্বে শাস্ত্রসিদ্ধাস্তলেশসংগ্রহ সংজ্িতম্‌ ॥” 
( কুফা লঙ্কার--আরম্তশ্লোক) 
দজীকফচরণদ্বন্দে স্মর্ত ণাং মঙ্গলপ্রদে | 
যোগিধ্যেয়ে কৃতিরিয়মলঙ্কারার্ঘমপিত। ॥ 
হঠকৃষং মনসা ধ্যাত্ব। শ্রীকৃফং সংপ্রণম্য চ। 
ব্যাখ্যাতোইয়ং পরিচ্ছেদঃ প্রীকৃ্ণ পরিতুষ্টয়ে ॥”” 


আচার্য মহাদেব সরম্বতী | 
( শাঙ্করদর্শন--১৮শ শতাব্দী ) 


মহাদেব সরম্বতী স্বয়ংপ্রকাশানন্দ সরস্বতীর শিষ্য। মহাদেব “তত্বাঙ- 
সন্ধান” নামক একখানি প্রকরণগ্রস্থ রচনা করিয়। নিজেই ইহার উপর 
“অদ্বৈতচিন্তাকৌত্বভ" নামক টীকা প্রণয়ন করেন। “তত্বানুসন্ধানের? প্রারপ্ডে 
স্বীয় গুরু স্বয়ংপ্রকাশানন্দ সরম্বতীকে বন্দনা করিয়াছেন-- 


ব্রদ্মাহং যত প্রসাদেন ময়ি বিশ্বং প্রকল্পিতম্‌। 
্রীমৎ দ্বয়ংপ্রকাশাখ্যং প্রনৌমি জগতাং গুরুম্‌ ॥ 


“তত্বানুসন্ধান” অতি সরল ভাষায় লিখিত । টাকাটা অতি বিশদভাবে 
তাৎপধ্য প্রকাশ করিয়াছে । ““তত্বান্ুসন্ধানে অতি সহজভাবে বেদাস্তের 
প্রতিপাগ্চ সকল বিষয় আলোচিত হইয়াছে । চারিটা পরিচ্ছেদে গ্রস্থখানি 
সম্পূর্ণ। অদ্বৈতবাদে যে সকল প্রকরণগ্রস্থ আছে, তাহার মধ্যে এইখানি 
বোধহয় সর্বাপেক্ষা সহজ। ভাষার কাঠিন্ত নাই, অথচ বেদাস্তের শ্বারসিক 
তাতৎপর্ধ্য ইহাতে বেশ বিন্যান্ত হইয়াছে। 

অদ্বৈতচিন্তাকৌন্তরভ সহ “তত্বান্ুন্ধান” কলিকাতা এশিয়াটিক সোসাইটা 
হইতে ১৯*১ থুষ্টাবে প্রকাশিত হইতে আরম্ত হইয়া ১৯০৬ খুষ্টাব পধ্যন্ত 
মাত্র ৩ খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে । বাকী অংশ এখনও অপ্রকাশিত, ইহা 
ছুঃখের বিষয় | 

'তত্বানুসন্ধান বেনারস সংস্কৃত সিরিজে ১৯৬ খৃষ্টান্দে পণ্ডিপ্রবর 
রামশাস্ত্রী ভেলাঙ্গ মহোদয়ের সম্পাদনায় প্রকাশিত হইঘ়াছে । কিন্তু ইহাতে 
'অদ্বৈতচিন্তাকৌন্ত্ভ? নাই । | 

মহাদেব অদ্বৈতবাদী। তিনি তত্বান্ুন্ধানের প্রারস্তে ও সমাপ্তিতে 
তিনটা ক্নোকেই সমস্ত প্রতিপাগ্ধ বিষয়ের স।রমর্শ গ্রদান করিয়াছেন__ 


দেহোনাহং আোত্র বাগার্দিকানি 
নাহুং বুদ্ধির্নাহমধ্যাসমূলম | 
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নাহং সত্যানন্দরূপশ্চিদাত্মা 
মায়াসাক্ষী কৃষ্ণ এবাহমন্মি ॥৮ 
(প্রারস্ত-ঙ্লোক ) 
“পরমন্থখপয়োধো মগ্রচিতোমহেশং 
হরিবিধিস্থরমুখ্যান্‌ দেশিকং দেহিমান্ত্রম্‌। 
জগদপি ন বিজানে পূর্ণ সত্যাত্ম সংবিৎ 
স্থখতস্থরহমাত্মা সর্বসংসারশৃন্যঃ ॥ 
যছুকুলবররত্বম্‌ কৃষ্ণমন্তাংশ্চ দেবান্‌ 
মন্জ পশুমুগাদীন্‌ ব্রাহ্মণাদীন্নজ্জানে । 
পরমস্থখসমুদ্রে মজ্জনাতন্ময়োইহং 
গলিতনিখিলভেদঃ সত্যবোধৈকক্ষপঃ ॥» 
(সমাপ্তি- শ্লোক ) 


এই কয়েকটা ক্লোকেই অদ্বৈতবাদের পারমাথিক তাৎপধ্য নির্ণাত হইয়াছে । 
কবিতাগুলিও প্রসাদপগুণ-সম্পন্ন ৷ তত্বান্থসন্ধান গছ লিখিত । এই গ্রন্থে কোনও 
মৌলিকতা৷ না থাকিলেও বেশ সরলভাবে সকল বিষয় সন্নিবেশিত হইয়াছে । 


আচার্য্য সদাশিবেন্্র সরস্বতী । 
( শাঙ্করদর্শন--১৮শ শতাব্দীর প্রথমভাগ ) 


সদাশিবেন্ত্র সরন্বতীর অপর নাম দদাশিবেন্ত্র ব্রাহ্মণ । সাধারণতঃ তিনি 
সদাশিব ব্রাহ্মণ নামেই পরিচিত ছিলেন। তিনি একজন অসাধারণ যোগী- 
পুরুষ ছিলেন। তাহার জীবনের ইতিবৃত্ত দক্ষিণভারতে প্রায় সকলের মুখেই 
শুনিতে পাওয়া যায়। তিনি অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রারস্তে বর্তমান করুর (580) 
নামক নগরের নিকটে জন্মগ্রহণ করেন। 

সদাশিব ছাত্রজীবনে অতি চতুর ও কৃতী ছিলেন। তিনি তাঞ্জোর িলার 
অস্তঃপাতী তিরুবিসানান্ুর (11961887081]0/) নামক গ্রামে থাকিয়া অধ্যয়ন 
করিতেন। সদাশিবের ছাত্রজীবনে “জানকী-পরিণয়” নাটককার-_রাম- 
ভদ্্রদীক্ষিত, দায়শতক ও অক্ষয়যণ্ঠী প্রভৃতি প্রবন্ধের গ্রন্থকার-_-শ্রীবেস্কটেশ, 
এবং মহাভাস্তের টীকাকার--গোপালকষ্ণ প্রভৃতি তাহার সমনাময়িক ছিলেন। 
শ্রবেহ্কটেশের চরিত্রের মীধুর্যে তাহাকে মকলেই সাধুপুরুষ বলিয়া পরবর্তীকালে 
সম্মান করিয়াছেন । দক্ষিণভারতে এখনও তিনি তাহার সর্বজনপরিচিত 
«“আয়বল” ($1)502] ) নামে সম্মানিত হন। তৎকৃত অক্ষয়ষষ্ঠি ও দায়শতকে 
কবত্ব ও ভাব পরিষ্ফুট। গোপালকৃষ্ণ শাস্ত্রী “মহীভাম্তম্” এই উপাধিতে 
পরিচিত ছিলেন। গোপালকৃষ্ণ শেষে পাছুক! (28008) নামক স্থানের 
তৌড়াথানদিগের দীক্ষাগ্তর হইয়াছিলেন । | 

সদাঁশিব ছাত্রজীবনে তাকিক ছিলেন। অধ্যাপকের সহিত প্রায়ই তাহার 
বিচার চলিত। ছাত্রজীবনের শেবপময়ে তাহার স্ত্রী বয়ঃগ্রাপ্তা হন। এই 
উপলক্ষে সদাশিবের মাতা নিমন্ত্রণের আয়োজন করেন। সদাশিব গুরুগৃহ 
হইতে ফিরিয়। আসিয়া আহারের জন্য প্রতীক্ষা করিলেন। নিমন্ত্রিত লোকজনের 
আসিতে বিলম্ব হইল। ইহাতে সদাশিবের মনে হইল--“বিবাহিত জীবনের 
আরম্তেই যখন এইরূপ, তখন না জানি পরে আরও কত কি হইবে ?” এইরূপ 
ভাবিতে ভাবিতে তাহার বৈরাগ্যের সঞ্চার হইল। তিনি গুরুর পদীশয়ের 
জন্ত ব্যস্ত হইয়। পরিলেন। সাংসারিক স্থুখাদিতে বিসর্জন দিলেন | দরিদ্রের 
জ্ন্ তাহার হৃদয় সর্বদা করুণ'য় পূর্ণ থাকিত। ক্রমে ভিনি গৃহস্থাপ্রম 
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তাগ করিলেন। জাতিধন্ম নির্বিশেষে সকলকে ভালবামিতে লাগিলেন। 
যিনি যাহা দিতেন, তিনি তাহাই সাদরে গ্রহণ করিতেন। কোনওরপ 
জাতি বা সাম্প্রদায়িক বিচার তীহার ছিল না। যেদিন কোনগ্রকার খাগ্ 
আসিত না, সেদিন পথিমধ্যে পরিত্যক্ত উচ্ছিষ্ট সংগ্রহ করিয়া খাইতেন | 
অনেকে তাহাকে পাগল মনে করিত। কারণ, তাহার অন্তনিহিত মাহাত্ম্য 
অনেকের নিকট অবিদ্িত ছিল। 

এইরূপে কিছুকাল অতিবাহিত হইলে, পরমশিবেন্দ্র সরস্বতীর সহিত 
তাহার সাক্ষাৎ হয় ও তাহার পদাশ্রয় লাভ করেন। তাহার নিকট দীক্ষিত হইয়া 
যোগের সাধন আরম্ভ করেন। তিনি অধ্যয়নে যেরূপ কৃতিত্ব প্রদর্শন 
করিয়াছেন, যোগেও সেইরূপ কৃতী হন। এই সাধনাবস্থায় চিনি কীর্তনের 
পদাবলী রচনা করেন। এই কীর্তনের পদগুলি বড়ই উপাদেয় । শ্রীরক্গম্‌ 
বাণীবিলাস প্রেস হইতে এই সঙ্গীতগুলি প্রকাশিত হইয়াছে । এই সঙ্গীতগুলি 
প্রসাদ গুণ-সম্পন্ন। ভাবের ওদার্য্ে ও ভাষার মাধুধ্যে ইহা অতুলনীয় । এই 
সঙ্গীতগুলিতে তীহাঁর তৎকালীন জীবনের ও চিন্তার চিত্র প্রকট । যোগের 
পথে কিছুদূর অগ্রসর হইলে তিনি আত্মোপলন্ধি সম্বন্ধে অতি মনোজ্ঞ কবিতা 
রচন। করেন। এই কবিতাই “আত্মবি্যাবিন্যাস” ৷ ইহা ২২টা শ্লোকে সম্পূর্ণ । 
শ্রীরঙ্গম বাণীবিলাস প্রেস হইতে ইহা! মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইয়াছে। এই 
প্রবন্ধে আত্মোপলব্ধি ধাহার হইয়াছে--এবপ যোগীর বর্ণনা আছে। ইন্দ্রিয় 
জয়, ছন্বজয়, সর্বভূতে সমদশিতা এবং আত্মানন্দের বিলাস অতি স্ুচারুরূপে 
বর্ণিত। এইরূপ জীবনই তাহার আদর্শ। এই আদর্শলাভের আকাকঙ্ষাও 
এই কবিতায় প্রকাশিত। পরে তাহার আকাঙ্জা পূর্ণও হইয়াছিল। 


জনপ্রবদ এইরূপ যে সদাঁশিব অনেককে বিচারযুদ্ধে পরাজিত করিতেন । 
বাহার! তীাহাঁর গুরুর নিকট আগমন করিত, তাহাদিগকে কতকগুলি প্রশ্ন 
করিয়া বিব্রত করিতেন । একদিন সেই সকল লোক, তাহার গুরুদেব পরম- 
শিবেন্দ্র সরম্বতীর নিকট এ সকল নিবেদন করিল । তাহাতে তিনি স্বীয় শিষা 
সদাঁশিবকে বিরক্তির সহিত বলিলেন__“কবে তুমি নিজের মুখ বন্ধ করিতে 
শিখিবে ? তখন সদাশিব নিজের অপরাধ বুঝিতে পারিয়া, গুরুর চরণ ধারণ 
করতঃ ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন এবং চিরজীবনের জন্য মৌনব্রত অবলঙ্ছন 
পূর্ববক গুরুর নিকট হইতে বহির্গত হইলেন । জীবনের আদর্শ পরিপুরণই 
এখন তাহার ব্রত হইল। 


৮২৪ বেদাস্ত-দর্শনের ইতিহাস । 


ইহার পর হইতে পধ্যটনই তাহার কার্ধ্য হইল । কোথায়ও তেমন অবস্থাম 
করিতেন না। একদিন তিনি কোনও ক্ষেত্রের আলির উপর মস্তক রাখিয়া 
শায়িত ছিলেন। কৃষকগণ পথে যাইতে যাইতে তাহাকে তদবস্থ দেখিয়! একটু 
উপহাসচ্ছলে বলিল--“ধাহার! সংসারত্যাগী তাহাদেরও মস্তক রক্ষার জন্য 
উপাধানের দরকার হয়।” তৎপর দিন কৃষকদল পুনরায় সেই স্থলে সদাশিবকে 
দেখিতে পাইল, কিন্ত আজ আর মাথাটি আলির উপরে নাই। তাহান্ডে 
তাহারা বলিতে লাগিল, “হায় ! সর্বত্যাগী সঙ্্যানীরও দেখিতেছি নিন্দার 
ভয় আছে ।” এই ঘটনার কিছুদিন পরে শ্রীবেস্কটেশের নিকট বধিত হয় 
এবং কথিত আছে যে, তিনি নিম্োদ্ধত কবিতায় স্বীয় মন্তব্য প্রকাশ 
করিয়াছিলেন-- 


তণতুলিতাখিলজগতাং করতলকলিতাখিলরহস্যানাম্‌। 
শ্লাঘাবাবরধুটা ঘট দাসত্বং স্থদুণিরসমূ ॥ 


ইহার তাৎপধ্য এই--্যাহারা সংসারকে তৃণজ্ঞান করিয়াছেন, ধাহার! সকল 
রহস্য অবগত হইয়াছেন, তাহাদেরও সমালোচনার অতীত হওয়া! বড়ই কষ্টকর) 

সদীশিব ক্রমে যৌবনের লীলাভূমি ত্যাগ করিয়! কইম্বাটোর (00127996079) 
ঞ্িলার অস্তঃপাতী অমরাবতী ও কাবেরী নদীর তীরে দিন অতিবাহিত করিতে 
লাগিলেন। অনেক সময় উন্মত্বের ন্যায় বিচরণ করিতেন; সদদাশিবের 
অবস্থা শুনিয়! তাহার গুরুও আক্ষেপ করতঃ বলিতেন-- “হায়! আমার এব্ধপ 
অবস্থা হইলে কৃতার্থ হইতাম |” 

কখনও মদাশিব নদীর তীরে বালুকার উপর শয়ান থাকিতেন। একদিন 
হঠাৎ নদীতে “বান” আমিলে এ “বানে” সদাশিব ভাসিয়া চলিলেন । নিকটে 
যাহার! ছিল, তাহারা যোগীকে রক্ষা করিতে পারিল না। কাবেরী নদীর 
তীরে কোডমুড়ির (17900050066 ) সন্গিকটে এই ঘটনা হয়। তিন মান 
পরে যখন প্লাবনের হাস হইল, তখন গ্রামের কম্মচারীবর্গ বাধ 
বাধিবার জন্য নদীর চড়ায় উপস্থিত হইল । কাজ করিতে করিতে কোনও 
মঞ্জুরের কোদালে যোগীর দেহ কোদালীবদ্ধ হইল। তখন কোদালে 
রক্তের দাগ দেখিতে পাইয়া সযত্বে চতুর্দিক খুঁড়িয়া যোগীকে বাহির করা 
হইল। তখন দেখ! গেল-_এই যোগীই সেই সদাশিব। কিছুক্ষণ পরে সমাধি 
ভঙ্গ হওয়ায় সদাশিব তথ হইতে প্রস্থান করিলেন। 


আচাধ্য সদাশিবেক্দ্র সরস্বতী । ৮২৫ 


সদাশিবের জীবনে এরূপ ঘটন। বিস্তর আছে । তিনি একজন সিদ্ধপুরুষ 
ছিলেন। একই সময়ে তিনি ছুই তিন স্থানে দৃষ্ট হইতেন। কোনও সময়ে 
এক ব্রহ্মচারী তীহার নিকট আীরঙ্গমের মুক্তি দেখিতে চান। তৎ্পরে এ 
ব্রহ্মচারী একদিন চক্ষু মুদিয়া দেখিতে পাইলেন-__তিনি রঙ্গনাথের মন্দিরে 
দাড়াইয়া৷ আরতি দ্রেখিতেছেন। এই ব্রহ্মচারী শেষে সদাশিবের মন্ত্রশ্ষ্য হন। 
পরে ব্রহ্মচারী, পুরাণশাস্ত্রে ব্যু্পন্ন হইলেন এবং কথকতার জন্য স্থপ্রসিদ্ধ 
হওয়াতে অনেক ভূসম্পর্তিও লাভ করিয়াছিলেন। নেরুরের ( বি€০:) 
নিকটে এখনও তাহার উত্তরাধিকারী সেই সম্পত্তি ভোগ করিতেছেন । 

সদাশিবের জীবনে এরূপ অত্যাশ্ধ্য ঘটনার অন্ত নাই। ১৭৩৮ খুষ্টাব্দে 
সদাশিব পছুকোটার (7১৪000.০%9,) নিকটবর্তী “তিরুবরহ্থুলম্” নামক জনপদের 
নিকটবর্তী বনে বিচরণ করিতেছিলেন। তথায় পদুকোটার শাসনকর্ত৷ বিজয় 
রঘুনাথ টোড়ামলের সহিত ( ১৭৩০-১৭৬৯ ) সাক্ষাৎ হয়। বিজয়রঘুনাথের 
অপর নাম শিবজ্ঞান পুরম্দোৌরাই । বিজয়রঘুনাথ ভক্তিভরে যোগী সদাশিবকে 
প্রণাম করতঃ উপবেশন করেন। সদাশিব প্রীত হইয়া বালুকার উপরে 
কতকগুলি উপদেশ লিখি দ্রেন। তাহাতে তাহার সতীর্থ গোপালকৃষ্ণ 
শাস্ত্রী মহাশয়ের উল্লেখও ছিল। গোপাঁলকুষ্ণ তখন ত্রিচিনাপলী জিলার 
ভিক্ষণদারকৈল (7311109119008000]% ) নামক স্থানে বাস করিতেন । ১৭৩৮ 
খুষ্টান্বে তাহাকে রাজসভায় নিমন্ত্রণ করা হয় এবং বহু সম্পত্তি তাহাকে 
প্রদত্ত হয়। ১৭৩৮ খুষ্টান্দের তাশ্রশপন এখনও বিদ্যমান । পছকোটার 
রাজ-প্রানাদের মন্দিরের দশহরাঁর উত্সব এবং দক্ষিণামৃণ্তির পৃূজ। সদাশিব- 
প্রবর্তিত নিয়মানুসারে হইয়। থাকে। যে বালুকার উপরে সদাশিব লিখিয়া 
ছিলেন, তাহাও রাজ-প্রাসাদের মন্দিরে সযত্বে রক্ষিত হইয়াছে । এই সময় 
হইতেই পছুকোটা-রাজের শ্রীবৃদ্ধ আরম্ত হয়। 

শুন। যায় সদাশিব ইউরোপীয় তুরঙ্কদেশ পর্যন্ত ভ্রমণ করিয়াছিলেন। 
নেরুরের নিকট তাহার সমাধি অগ্যাপি বর্তমান আছে । 

সদাশিব অনেক প্রবন্ধ রচনা করেন, তাহার অনেকই এখন পাওয়! যায় 
না। তাহার বিরচিত এব্রহ্স্থত্র-বৃত্তিই” প্রধান। ইহাতে অতি সরল ভাষায় 
্রন্মস্থত্রের তাৎপব্য সন্গিবেশিত হইয়াছে ; পূর্ববপক্ষ ও সিদ্ধান্ত উভয়ই অতি 
দক্ষতার সহিত নির্ণয় করিয়াছেন । শ্াঙ্করভাষ্য পাঠেচ্ছুর পক্ষে এই বৃত্তি 
বিশেষ উপযোগী । সকলের পক্ষেই ব্রন্মস্ত্র-বৃত্তি সহজবোধ্য। এই বৃত্তির 

৯৭ 


৮২৬ বেদাস্ত-দর্শনের ইতিহাস | 


নাম *ত্রহ্মতত্ব-প্রকাশিকা 1» এই বৃত্তিতে শাঙ্করমত প্রপঞ্চিত হইয়াছে। 
ত্রহ্মতত্ব-প্রকাশিকা” ১৯০৯ খুষ্টাবধে শ্রীরঙ্গমূ বাণীবিলাস প্রেস হইতে 
প্রকাশিত হইয়াছে । 

তিনি দ্বাদশখানি উপনিষদের দীপিকা রচন| করিয়াছেন। এই দীপিকা 
এখনও প্রকাশিত হয় নাই। উহা! ভিন্ন “আত্মবিদ্যাবিলাস» “সিদ্ধাস্তকল্পবল্লী 
“অদ্বৈতরসমঞ্জরী” প্রভাতি বেদান্তের সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধ তাহার রচিত। 

(১) আজ্সল্িল্যা-ন্বিজ্া্প-ইহাতে যোগীর অবস্থা বণিত হইয়াছে । 
ইহাতে ৬২টী শ্লোক আছে। আর্ধ্যাচ্ছন্দে ইহা লিখিত। শ্ররঙ্গম বাণী 
বিলাস প্রেস হইতে এই প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে । 

(২) কুত্বিভান্ক৪্ললললী -এই কবিতায় অগ্নয়দীক্ষিতের “সিদ্ধান্ত 
লেশসং গ্রহের” তাৎ্পধ্য প্রদত্ত হইয়াছে । ইহার উপর “কেশবাবলী” নামক 
টীক। আছে । এই প্রবন্ধও বাণীবিলাস প্রেস হইতে প্রকাশিত হইয়াছে । 

(৩) অই্ভল্রস-মগুল্রী_এই প্রবন্ধে অদ্বৈতমত প্রপঞ্চিত 
হইয়াছে । ৪৫টী শ্লোকে ইহা সম্পূর্ণ। অছৈতমতের সারতত্ব অতি সংক্ষেপে 
ইহাতে বিবৃত হইয়াছে । কাহারও কাহারও মতে এই প্রবন্ধ সদাশিবের 
শিব্য নল্লদীক্ষিত বিরচিত | ইহা সঙ্গত মনে হয় না । এই প্রবন্ধও সদীশিবের 
রচিত বলিয়াই মনে হয়। 

এতদ্ব্যতীত তাহার রচিত অনেকগুলি কীর্তন আছে । তাহাও 
বাণীবিলাস প্রেস হইতে প্রকাশিত হইয়াছে । 

সদাশিব ঘোগস্যত্রের উপরেও এক বৃত্তি রচনা করিয়াছেন। এই বৃত্তির 
নাম “যোগস্থধাসার” এই বুত্তিও শ্রীরঙ্গম্‌ বাণীবিলাস প্রেস হইতে প্রকাশিত 
হইয়াছে । : 
সদাশিব অদ্বৈতবাদী ৷ তীহাঁর মতের কোনও বিশেষত্ব নাই । সদাশিবের 
জীবন বাস্তবিকই সিদ্ধজীবন। তত্প্রণীত গ্রন্থেও তাহার সিদ্ধজীবনের আভাস 
পাওয়া যায়। তাহার সকল গ্রস্থই বেশ সরল, কবিতাগুলি প্রসাদগুণ-সম্পন্ন, 
মধুর ও প্রাণস্পর্শী । 


আচাধ্য আয়ন্নদীক্ষিত। 
( শাঙ্করদর্শন-_-১৮শ শতাব্দী) 


আয়ন্রদীক্ষিত শীবেঙ্কটেশের শিষ্য । আয়ন্নদীক্ষিত “ব্যাসতাৎপধ্য নিয়” 
নামক প্রবন্ধ রচনা করেন। এই গ্রন্থের প্রারস্তে তিনি স্বীয় গুরুর পরিচয় 
প্রদান করিয়াছেন, ষথা_ 


যদ্বীক্ষাখিললোককিন্বিষতমস্কাগুস্য চও্দ্যুতিঃ 
ৃত্িস্তবিরক্তিভক্তি ভগবদ্োধাপ্ররোহাবনিঃ | 
্রন্মানন্দস্থপ্ান্ধিমন্থনগিরিরস্যোপদেশক্রম- 

স্তন্মৈ শ্রীধরবেস্কটেশ গুরবে কুর্বের প্রণামাযুতম্‌ ॥ 


অীবেক্কটেশ সদীশিবেন্দ্রের সমসাময়িক ও সতীর্থ । বেস্কটেশ “অক্ষয়ষত্ঠি” 
ও 'দীয়শতক” প্রভৃতি প্রবন্ধের রচয়িতা । সুতরাং আয়ন্নদীক্ষিত 
নদাশিবেন্ত্রের সমসাময়িক, কিন্তু বয়সে নবীন। অষ্টাদশ শতাব্দী ইহার 
স্থিতিকাল । 

আয়ন্নদীক্ষিত «ব্যাসতাৎ্পয্যনির্ণয়” নামক প্রবন্ধে ব্যাসদেবের অভিমত 
নির্ণয় করিয়াছেন। এই প্রবন্ধ ১৯১০ খুষ্টাব্ধে শ্রীরঙ্গম বাণীবিলাস প্রেস 
হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইয়াছে । এই প্রবন্ধে ছুইটী পরিচ্ছেদ আছে। 
প্রথম পরিচ্ছেদে ব্যাসদেব-কৃত ত্রহ্মথত্রের তাৎপর্য অদ্বৈত কি দ্বৈতপর, তাহা 
নির্ণীত হইয়াছে । প্রথমে আপত্তি তুলিলেন-_-যখন আচার্য শঙ্কর, শ্রীক্, 
রামান্থজ, মধ্ব, বল্লভ প্রভৃতি আচাধ্যগণ ভিন্ন ভিন্ন ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তখন 
কাহার মত ব্যাসদেবের অভিপ্রেত হইবে ? ইহারা ত সকলেই বিদ্বান, মণীষা- 
সম্পন্ন ও শাস্ত্রপর্শী ? ইহার! ত সকলেই স্ব স্ব সিদ্ধান্ত ব্যাসের অভিপ্রেত বলিয়। 
সাবাস্ত করিয়াছেন? এমতাবস্থায় প্ররূত তাত্পধ্য কি? 

আচার্ধ্য শঙ্করের মতে জীব ও ব্রন্মের ত্বাভাবিক ও পারমার্থক অভিন্নতা, 
ভেদ গপাধিক।  ভষ্ভাঙ্করের মতে--জীব ও ব্রন্মের অতেদ স্বাভাবিক ও 
পারমার্থিক, ভেদ ওপাধিক হইলেও পারমার্থিক। যাদবপ্রকাশের মতে-_ 
জীব ও ব্রন্মের ভেদীভেদ ন্বাভাবিক। শ্রীক্ ও রামানুজের মতে-_-জীব ও 
্রন্ধ ভিন্ন । ইহারা উওয়েই বিশিষ্টাছৈতবাদী। শ্রীক$ শিববিশিষ্টাদ্বৈতবাদী 


৮২৮ বেদাস্ত-দর্শনের ইতিহাস । 


এবং রামান্থজ বিষ্ণুবিশিষ্টাদ্বৈতবাদী | মধ্বাচাষ্যের মতে_-জীব ও 
ত্রন্মের ভেদ স্বাভাবিক । এখন কাহার মত ব্যাসের অনুমোদিত, শ্রুতি ও 
যুক্তিবলে ইহা! নির্ণয় কর। অসম্ভব। কারণ ইহারা সকলেই শ্রুতির অনুসরণ 
করিয়াছেন এবং সকল ভাষ্যকারই উপক্রম, উপসংহারাদর যুক্তিবলে সিদ্ধান্ত 
নির্ণয় করিয়াছেন । তাহ। হইলে কি প্রকারে ব্যানদেবের অভিমত নির্ণয় কর! 
সম্ভব ? এ বিষয়ে আয়ন্রদীক্ষিত এক অভিনব উপায় উদ্ভাবন করিলেন, তিনি 
দেখাইলেন যে, পাশুপতশাস্ত্র, সাংখ্য, পাতঞ্ল, ন্যায়, ধেৈশেষিক ও মীমাংসা" 
দর্শনে__ব্যাসের মত খণ্ডনের প্রচেষ্টা আছে। সর্বত্রই ব্যাসের মত, অদ্বৈতপর 
বলিয়! গ্রহণ করিয়া খগুন করা৷ হইয়াছে । পুরাণ প্রভৃতিতেও অদ্ৈতমত 
উপনিষদের মত বলিয়। গ্রহণ করা হইয়াছে এবং কপিল, কনাদ প্রভৃতিও যে 
সে মতের অনুমোদন করেন নাই-_তাহাঁও পুরাণে বণিত.আছে। কপিল, 
গৌতম প্রভৃতি সাধারণলোকের বুদ্ধি পরিমাজ্জিত করিবার জন্য প্রথমতঃ 
ছ্বেতবাদের ব্যবস্থা দিয়াছেন, কিন্তু অদ্বৈতবাদই তীহাদের অভিপ্রেত। 
গীতাঃ যাজ্ঞবব্্যস্থতি, বিধুপুরাঁণ, ভাগবত প্রভৃতি স্থতি ও পুরাণেও অদ্বৈত- 
মতই ব্যাসের অভিমত বলিয়। নির্ণাত আছে। সিদ্ধান্তে আয়ন্রদীক্ষিত 
বলিতেছেন--“তম্মাৎ সকলশ্রুতিস্ত্রস্থতীতিহাসপুরাণাগম্ন্ত্রাণাং ব্যাসাভি- 
মতকেবলাদ্বৈতএব তাৎ্পধ্যাস্তাবধারিতত্বেন তাদৃশাদ্বৈতমেৰ পরমার্থ ইতি 
সিদ্ধম্‌।* 

বাস্তবিক এস্থলে তিনি এক অভিনব উপায় উদ্ভাবন করিয়্াছেন। যখন 
অন্যান্য দার্শনিকগণ ব্যাসের মত খগুন প্রসঙ্গে অদ্বৈতবাদের অনুবাদ করিয়! উহ। 
খণ্ডন করিয়াছেন, তখন অদ্বৈতই থে ব্রহ্গস্থত্রের তা্পধ্য তদ্বিষয়ে সন্দেহ 
করিবার কারণ নাই। রামান্জও আচাব্য, শঙ্কর ও আচাধ্য । অবতার বলিতে 
ততৎ্তৎ সম্প্রদার রামান্ুজকে৪ অবতার বলেন, ম্ধবকেও অবতার বলেন, 
আবার শঙ্করকেও মহাদেবের অবতার বল! হয়; স্থতরাং এ বিষয়ে কোনও 
পৃথকৃত্ব নাই। ব্যাসের অভিমতানুসারে ব্যাখ্য! করিতেছেন-- ইহা সকল 
পক্ষই অঙ্গীকার করিয়াছেন, স্থৃতরাং আয়ন্্দীর্ষিত অন্হুত এই নৃতন পন্থাটা 
'বাস্তবিকই তাহার মৌলিক গবেষণার নিদর্শন । নান। গ্রন্থ হইতে বহু 
উদ্ধতবাক্য প্রয়োগ করিয় প্রবন্ধের প্রামাণিকতা আরও সুদৃঢ় করিয়াছেন । 
এই প্রবন্ধ প্রকাশিত করিয়া বাণীবিলা প্রেস সর্বসাধারণের ধন্যবাদাহ 
হইয়াছেন। এই প্রবন্ধের উপাদেয়তার তুলনায় মূল্য অতি কম হইয়াছে। 


আচাধ্য আয়নদীক্ষিত। ৮২৯ 


ব্যাসতাত্পর্ধযনির্ঁয়ের, দ্বিতীয় অধ্যায়ে শৈব ও বৈষ্ণবমভের তুলনা 
করিয়াছেন। শৈবগণ বলেন শিব বড়-_-“শিবতুরীয় ব্রহ্ম” আবার বৈষ্ণবগণ 
বলেন বিষ্ণু বড়,-বিষুই “পুরুষোত্তম+ শিব প্রভৃতি তাহার অধীন। কেহ 
কেহ বলেন, অগ্নয়দীক্ষিত ততকৃত শিবতত্ব-বিবেকাদি গ্রন্থে ব্রহ্মা, শিব ও বিষু 
অপেক্ষ। তুরীয় শিবের ব্যবহারাধিক্য বর্ণন করিয়াছেন। আয়ন্নদীক্ষিতের মতে 
এরূপ ধারণ! ভ্রমাত্মবক। তিনি বলেন__অগ্লয়দীক্ষিত৪ শিব, বিষ্ণু গ্রভৃতিকে 
সগুণব্রক্ম বলিয়াই নির্দেশ করিয়াছেন এবং শিব ও বিষ্ণকে অভিন্ন বলিয়াই 
তিনি অঙ্গীকার করিয়াছেন । এই প্রবন্ধেও দীক্ষিতের গ্রস্থ হইতে দীক্ষিতের 
মতবাদ প্রপঞ্চিত করিবার জন্য বহুবাক্য উদ্ধৃত হইয়াছে । শ্রুতি, স্ততি ও 
পুরাণাদির বাক্য হইতেও আয়ন্দীক্ষিত শিব ও বিষ্ণুর সগ্ুণত্ব নির্ণয় 
করিয়াছেন। তাহার সিদ্ধান্ত এই- 

“তুম্মাদ ব্যাসাভিমত কেবলাদ্বৈতরূপ সচ্চিদানন্দাখণ্ড নির্ব্রিশেষপরত্রঙ্মণ 
এব মায়োপহিতামূর্তরূপেণ জগজ্জন্মাদিকারণত্বরূপেণ ব্রক্মাবিষুতরুদ্ররাম- 
কৃষ্ণাদিরূপেণ চ মুমুক্ষুপাস্ত্বং তত্প্রাসদাদেব ব্রহ্ষজ্ঞান প্রাপ্তিশ্চেতি সর্ববং 
রমনীয়ম্‌।” | 

আয়ন্নদীক্ষিত এরূপ নিরপেক্ষভাবে বিচার করিয়াছেন যে, তাহ বান্তবিকই 
প্রসংসাহ । তাহার প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য এই প্রবন্ধে স্ুব্যক্ত। বিষয়ের শৃঙ্খলায়, 
ভাষার প্রাঞ্জলত্বে প্রবন্ধধানি বড়ই উপাদেয়। ততকৃত অন্য কোনও প্রবন্ধ 
আছে কি ন। জানা যায় না, কিন্ত এই একখানি ক্ষুদ্র প্রবন্ধেই তাহার হুক্ষ- 


বুদ্ধির পরিচয় যথেষ্ট পাওয়া যায়। আমাদের মতে এই গ্রন্থথানি সকলেরই 
পাঠ করা উচিত । 


গোস্বামী পুরুষোত্তমজী মহারাজ । 


(অ্ল্পভীক্ দর্শন-১৯৮৯.এ সভাক্দী ) 


পুরুষোত্তমজী মহারাজ বন্ভ-মতাবন্বী। তিনি বিট্ঠলনাথ দীক্ষিতের 
পুত্র বালকৃষ্ণের বংশধর। বিট্ঠলনাথ বল্পভচাধ্যের পুত্র আর বালকৃষ্ণ 
বিট্ঠলের পুত্র। পুরুষোত্বম বালকুষ্ণ হইতে সংখ্যাগণনায় পরুমপুরুষ।, 
পুরুষোত্বম অষ্টাদশ শতাব্দীতে বর্তমান ছিলেন বলিয়াই অনুমিত তয়। 
পুরুষোত্তম অন্ুভাষ্যের টাকাকার। স্থুদর্শনাচার্ধ্য যেমন শ্রীভাষ্যের ও জয়তীর্থ 
যেমন মধ্বভাষ্যের টীকাকার, পুরুষোত্তমও তেমন বল্পভীয় অন্ুভাষ্যের 
টাকাকার। | 

পুরুষোত্তমের পিতার নাম গীতাম্বর ও পিতামহের নাম যছুপতি। যছু- 
পতির পিতা! ব্রজরাজ ও ব্রজরাজের পিত]1 বালরুষ্ণ | পুরুষোত্তম “ভাষ্য- 
প্রকাশ" নামক অন্ভাষ্যের টাকায় পিত। ও পিতামহাদির পরিচয় দিয়াছেন । * 
অনুভাষ্যনহ “ভাষ্য গ্রকাশ” টাকা ১৯০৭ খুষ্টাব্বে বেনারম সংস্কৃত সিরিজে 
গ্রকাশিত হইরাছে। '“ভাষ্যপ্রকাশের? একটু বিশেষত্ব আছে। আচার্য্য শঙ্কর, 
ভাস্কর, রামানুজ, নিশ্বার্ক, মধ, বিজ্ঞানভিক্ষু প্রভৃতি আচাধ্যগণের মতবাদ 
অনুবাদ করিয়৷ খণ্ডন করিবার প্রচেষ্ট। ইহাতে আছে; স্থতরাং পুরুষোত্বমের 
টাকায় এই সকল আচাধ্যের মতবাদের সারমন্ম পাওয়া যাইতে পারে। 


* তংপুত্রান্‌ সহ শৃনুভিনিজগুরূন্‌ গকুষন্ত্রাহরয়ান্‌ । 
ত্য নৌমি পিতামহং যছুপতিং তাঁতং চ গীতান্বরমূ। 
বন্দে চ ব্রজরাজমন্বয়মণিং যদ্রোচিযামীদৃশে- 
ইপ্যাসীন্ প্রি কৃপাঁপরঃ প্রতুবরঃ শ্রীবালকৃফ; স্বয়ম্‌॥ ৭ 


( অনুভাঁ্য ২ পৃষ্ঠ। ) 
শ্রীমদ্‌ বল্লভা চাঁ্য 
টানা রি 
বালকৃষ গীতাম্বর 


| [ 
ব্রজরাজ পুরুযোতিম্‌। 


শ্রীনিবাস দীক্ষিত। ৮৩১ 


পুরুষোত্তম বিট্ঠলনাথ প্রণীত “বিদ্বন্মগুনের” উপর পস্ুবণন্থত্র” নামক 
টাকা রচন। করিয়াছেন । বিদ্বন্মগুনে মায়াবাদ খগ্ডনের প্রচেষ্ট। আছে। 
স্বর্ণস্থত্রেও পুরুষোত্তম শাঙ্করমত খগ্ডুনে যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছেন । এই 
নিবন্ধ বেনারস সস্কত নিরিজে প্রকাশিত হইয়াছে । 

পুরুষোত্তম “প্রস্থানরত্বাকর” নামক একখানি প্রবন্ধ রচন। করিয়াছেন। 
এই প্রবন্ধ কাশী চৌখাম্ব সংস্কত সিরিজ হইতে প্রকাশিত হইয়াছে । 

মতবাদে পুরুষোত্তম শুদ্ধদ্বৈতবাঁদী বল্লভাচাধ্যেরই অনুরূপ । তাহার মতে 
অন্য কোনও বিশেষত্ব নাই। 


জীনিবান দীক্ষিত। 
ভ্রিশ্পিইটাটনবভিজালি 
€(১৮শ শতাব্দী ) 


শ্রীনিবাস দীক্ষিতের পিতার নাম শ্রীনিবাম তাতাধ্য এবং পিতামহের 
নাম অন্নয়াচাধ্য | অন্বয়াচাধ্য “তত্বমার্তাণড” প্রভৃতি গ্রন্থের গ্রন্থকার শ্রীনিবামের 
অগ্রজ ভ্রাতা । সপ্তদশ শতাব্দীতে উভয়ে বর্তমান ছিলেন ; সুতরাং শ্রীনিবাস- 
দীক্ষিত সপ্তদশের শেষ হইতে অষ্টাদশ শতাব্দীতে বর্তমান ছিলেন । শ্রীনিবাস- 
দীক্ষিত “বিরোধ-বরধথিনী-প্রমাথনী” নামক এক প্রবন্ধ রচনা! করেন। 
এই প্রবন্ধ রামানুজাচার্যের শ্রীভাঙ্যের ও শ্রীনিবাসের “বিরো ধ-নিরোধের” মৃত 
রঙ্গ করিবার জন্য রচিত। গ্রন্থখানি এখনও প্রকাশিত হইযাছে কিন! 
জান যায় না। * 


* 118078. 0 0. 1.1, 086810606 ০] স্‌. [থ০. 4998 9০9 79829 8786. 


আচার্যা বিশ্বনাথ চক্রবর্তী । 


চৈতাল্ৈভবাদ 
( নিশ্বার্ক-দর্শন--১৮শ শতাবী ) 


বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ১৬৩৬ শকাবধায় অর্থাৎ ১৭১৪ খুষ্টাবে বর্তমান ছিলেন। 
তরাং তাহার অবস্থিতিকাল অষ্টাদশ শতাবী। গৌড়ীয় মতের ভাষাকার 

বলদেব বিদ্যাভূষণ বিশ্বনাথ চক্রবর্তীর শিষাত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন । বিশ্বনাথ 
নিশ্বার্ক মতাবলম্বী ছিলেন। তংরুত ভাগবতের টাকাই নিষ্বার্ক সম্প্রদায়ের 
প্রামাণিক ব্যাখ্যা । অদ্বৈতমতে '্ীধরী' রামান্ুজ সম্প্রদায়ে “বীররাঘবীয়, 
মধ্বসম্প্রদায়ে “বিজযধ্বজী,” বল্লভীয় সম্প্রদায়ে “ম্থবোধিনী” এবং গৌড়ীয় 
সম্প্রদায়ে “ক্রমসন্দর্ত” যেমন প্রামাণিক, নিশ্বার্ক সম্পরদায়ে চক্রবর্তীর টাকাও 
সেইরূপ প্রামাণিক। 

বিশ্বানাথ গীতার উপরে৪ এক টাকা প্রণয়ন করিয়াছেন। তিনি তদগ্রস্থ 
জীব গোস্বামীর মত খণ্ডন করায় বৃন্দাবনের রাধাদামোধরের মন্দিরে 
বিশ্বনাথের গ্রন্থ প্রবেশ করিতে দেওয়া হয় ন|। দার্শনিকতা সাম্প্রদায়িকতার 
কষু্ব গণ্জীর পীড়নে এখন এইব্ূপ হইয়া পরিয়াছে ! 

বিশ্বনাথের ভগবতের টাকা বৃন্নাবনের বনমালী রায় মহাশয়ের ভাগবতের 
সংস্করণে প্রকাশিত হইয়াছে । গীতাব টীকাও কলিকাতা দামোদর মুখো- 
পাধ্যায়ের গীতার সংস্করণে প্রকাশিত হইয়াছে । 

বিশ্বনাথ দ্বৈতাদ্বৈতবাদী। নিষ্বার্ক স্বামীর মত হইতে তাহার মতের কোনএ 
পৃথকত্ব নাই। বিশ্বনাথ চক্রবপ্তার জন্মস্থান বঙ্ঈদেশ। আচার্য বিশ্বনাথ 
চক্রবর্তী ও বলদেব বিদ্যাভৃষণের তিরোভাবের পর তাদৃশ প্রতিভামম্পন্ন পণ্ডিত 
আর বৈষ্ণব সম্প্রদায়কে গৌরবান্বিত করেন নাই। 


আচাধ্য বলদেব বিদ্যাভৃূষণ। 


অক্স্ত্য ভিদ্কাত্েডিন্বাল্ 
( গৌড়ীয় বৈষ্ণবমত--১৮শ শতাব্দী ) 


শ্রীমদ্‌ বলদেব বিগ্তাভূষণ গৌড়ীয় বৈষ্ণব মতের ভাষ্যকার। গোঁড়ীয় 
মতের প্রবর্তক শ্রীচৈতন্যদেব কোনও গ্রন্থ রচনা করেন নাই। শ্রীনিত্যানন্দেরও 
কোন গ্রন্থ নাই। শ্রীরূপ, সনাতন ও শ্রীজীব গোস্বামীত্রয় নানাবিধ প্রবন্ধ 
রচনা কর্সিলেও ব্রঙ্গস্থত্রের কোনও ব্যাখ্যা তীহারা রচনা করেন নাই। 
রূপ ও সনাতন ভক্িবাদের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। জীব গোন্বামী দার্শনিক- 
ভিত্তিতে অচিন্ত্যভেদাভেদবাদ স্থাপন করিয়াছেন। বলদেব বিদ্যাভৃষণ 
বোধহয় এই তিনজন গোস্বামীর পদাঙ্কান্থদরণ করিয়া স্বীয় ভাষ্য রচনা 
করিঘাছেন ও তীহাঁদের গ্রন্থ হইতেই অগচিজ্ত্যভেদীভেদবাদের আসম্বীদ 
পাইয়াছেন। তাহাদের গ্রন্থই বলদেবের গোবিন্দভাষ্যের মূল উপাদান। 

বঙ্গদেশে বলদেবের জন্ম হয়। তিনি রসিকানন্দের শিষ্যপরম্পরায় 
চতুর্থ অধস্তন পুরুষ। রপিকানন্দ শ্যামানন্র শিষ্য । বলদেবের গুরুর নাম 
রাধাদামোদর। বলদেব শেষজীবনে বৃন্দাবনে গমন করিয়া বিশ্বনাথ 
চক্রবর্তীর শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন । বলদেব পীতাম্বর দাসের নিকটেও 
শান্ত্র অধ্যয়ন কনিয়াছিলেন । 

বলদেব ব্রহ্মস্থত্রের উপর “গোবিন্দভাষ্য” প্রণয়ন করেন। শ্রীচৈতন্দেব 
মধ্বাচার্ষ্যের ভাষ্যকেই স্বীয় সম্প্রদায়ের ভাষ্য বলিয়৷ অঙ্গীকার করিয়াছিলেন, 
এইরূপ প্রবাদ আছে। হ্থৃতরাং গোড়ীয় বৈষণবমতের কোনও সাম্প্রদায়িক 
ভাষ্য ছিল না । বলদেব বিদ্যাভূষণ জনৈক পঙ্ডিতের সহিত বিচার করেন। 
বিচারের পরে পণ্ডিত জিজ্ঞাসা করিলেন-__'আপনি যে মত ব্যক্ত করিতেছেন, 
তাহ। কোন্‌ সম্প্রদায়ের ভাষের অনুমোদিত? এব্প কোনও ভাষ্য না 
থাকায় একমাসের মধ্যে বলদেব ভগবান্‌ গোবিন্দদেবের স্বপ্লাদেশে ভাষ্য রচনা! 
করেন। গোবিন্দের আদেশ পাইয়া ভাষ্য রচনা করেন বলিয়। স্বীয় ভাষ্যের 
«গোবিন্দভাষ।” নামাকরণ করেন। একমাসের মধ্যে এই ভাষ্য রচিত 
হইয়াছিল_-এরূপ অনপ্রবাদ আছে। এই প্রবাদের মূলে সত্য থাকারই 


সম্তাবন! । 
১৮ 


৮৩৪ বেদাস্ত-দর্শনের ইতিহাস। 


. বলদেব বিছ্াভূষণ বৈষ্ণব সম্প্রদায়ে সুপরিচিত ছিলেন । ইনি স্বীয় চরিত্র 
ও পাগ্তিত্যবলে সকলের নিকট সম্মানিত হইয়়াছিলেন। বিগ্ভাভৃষণ মহাশয় 
এই গোবিন্দভ।ষ্া ভিন্ন আরও কয়েকখানি উতকষ্ট প্রবন্ধ রচনা করিয়াছেন। 
তাহার রচিত গ্রন্থনকলের মধ্যে সিদ্ধান্তরত্ব বা ভাষ্যপীঠক, প্রমেয়-রত্রা হলী, 
বেদান্ত-স্যমন্তক, গীতাভাম।; ও দশোপনিষদভাষ্যই স্থ্প্রমিদ্ধ। স্তবাবলী- 
টাক ও সহআ্রনাম-ভাষাও বিগ্যাভুষণের বিরচিত বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। 

বিদ্যাভূষণ অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে অর্থাৎ ১৭৬৪ খুষ্টান্বে ( ১৬৮৬ 
শকান্দে) বর্তমীন ছিলেন। তিনি বিশ্বনাখ চক্রবর্তীর শিষ্যত্ব গুহণ করেন । 
বিশ্বনাথ অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে (১৭১৪ খুষ্টান্দে) বন্টমান ছিলেন ; 
স্বতরাং বলদেব বিদ্যাভৃধণের কাল অষ্টাদশ শতাবাঁ। 


বলদেবের গ্রন্থের বিবরণ। 


৯। €গ্গান্বিন্্ডাজ্্য- ইহা ব্রঙ্গন্ত্রের অচিন্ত্যভেদাভেদবাদে ব| 
গোৌড়ীয়মতে বিস্তৃত ব্যাখ্য/। এই ভাব্যের উপর এক টীকা আছে। 
অনেকের মতে এই টাকাও বল্দেৰের রচিত । গোবিন্বভাষ্য ১৩৯১ বঙ্গ 
অর্থাৎ ১৮১) খুষ্টান্দে 2দ্চগোপাল ভক্ত মহাশয়ের সম্পাদনায় কিল] 
হইতে প্রকাশিত হইয়াছে | 

হ। স্ি্ান্ডব্রজ আআ জ্ডাক্ঞ্পীলক্ক- ইহা গোবিন্দভাষ্াানুসারে 
প্রকরণগ্রস্থ। গোবিন্দভাষ্য পাঠেচ্ছু ব্যক্তিগণের ইহ।  উপযোগী। 
সাধারণে যাহাতে & ভাষ্য প্রবেশ করিতে পারে, ভছৃন্দেশ্যেই এই প্রকরণ" 
গ্রন্থ বিরচিত হইয়াছে । পণ্িতপ্রবর শ্যামলাল গোন্বামী মহাশয়ের সম্পাদনার 
ইহার এক সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছিল । * 


& সম্প্রতি বারাণপী সংক্কত কলেঞ্জের সরন্ঘতীভবন গ্রস্থম।লায় এই গ্রাস্থর এক সংঙ্করণ 
প্রকাশিত হইয়াছে । সম্পাঁদক--্রীযুক্ত গোগীনাথ কবিরাজ এম। এ ৷ 


আচাধ্য বলদেবের মতবাদ। ৮৩৫ - 


২০ শ্রনেক্স-ল্রত্র।লঙ্পী-_ইহা9 একখানি প্রকরণগ্রস্থ । এই 
প্রবন্ধে অচিস্তাভেদাভেদবাদ নির্ণাত হইয়াছে । এই প্রবন্ধও কলিকাত। 
হইতে প্রকাশিত হইয়।ছে।  প্রমেয়রত্বাবলীর টাকাকার শ্রীকৃষ্ণ বেদাস্ত- 
বাগীশ। এই বেদাস্তবাগীশ মহাশয় বিশ্বনাথ চক্রবর্তীর শিষ্য ছিলেন। 

3 । ল্ীত্ডাক্ভাম্ম্য-_ইহার নাম গীতাভূষণ। কেদারনাথ দত্ত ভক্ত- 
বিনোদ মহাশয় এই ভাষ্যের উপর বাঙ্গালা এক বিবৃতি রচনা! করিয়াছেন। 
এ ভাঁধাসহ গীতা রাষসেবক চট্টোপাধ্যায় ভক্তিবুক্দম মহাশয়ের 
সম্পাদনায় ৪০৬ চৈত্ন্যাব্দ অর্থ।ৎ ১৮৯২ খুষ্টান্বে কলিকাত। হইতে প্রকাশিত 
»ইয়াছে। কলিকাত। দামোদর মুখোপাধায় মহাশয়ের গীতার সংগ্করণেও 
“গীতাভূষণ” নামক গীতার ভাষ্য প্রকাশিত হইয়াছে | 

৮। ল্বেদ্কাস্-্যমক্ক্ক-__ইহাও একখানি প্রকরণ গ্রন্থ । এই গ্রন্থ 
এখনও বোধহন্ন প্রকাশিত হয় নাই । 

৬1 ভস্পন্িম্্দ্ষ আ্ডাম্ব্য-ঈশ, কেন কঠ, প্রশ্ন, মুণ্ডক, মাণ্ডক্য, 
এঁতরেয়, তৈত্তিরীয্, ছান্দোগ্য ও বুহদারণ্যক--এই দশখানি উপনিষদের 
অচিন্ত্যভেদাভেদবাদে ব্যাখ্য। | 

ন। ভুল্বা্ল্লী লীক্ষ।__ইহা এখনও অপ্রকাশিত । 

৮ ল্লিজুওসলহ্ত্রন্নাম-ভ্ডান্্য- ইহার নাম নামার্থ সধাভিধভাস্ | 
ইহা পণ্ডিত বিপিনবিহারি গোস্বামীর অনুবাদ সহ ৪*০ চৈতন্যান্দে কেদারনাথ 
ডক্তবিনোদ মহাশয় কলিকাতা হইতে প্রকাশ করিয়াছিলেন। 


আচাধ্য বলদেবের মতবাদ । 


শ্রীচেতন্ত সম্প্রদায়ের মতে শ্ীমদ্ভাগবত বেদাস্তস্থত্রের ভাষ্য । এক্ূ্‌প 
ভাষ্য থাকাতে ভাষ্যাস্তরের প্রয়োজন নাই দেখিয়া শ্রীচৈতন্তদেব স্বয়ং 
বেদাস্তস্থত্রের কোনও ভাষ্য রচনা করেন নাই, তবে শ্রীমন্মধ্বাচাধ্য প্রণীত 
ভাষাকেই অপেক্ষাকৃত শ্রীমদ্‌ ভাগবতের অনুমোদিত দেখিয়। তিনি উহাকেই 
স্বীয় সম্প্রদায়ের ভাষ্য বলিয়া এক প্রকার স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। 
শ্রীচৈতন্যদেবের পাধদ গোস্বামীপাদগণও বেদান্তহত্রের ভাষা প্রণয়নে প্রবৃত্ত 
হন নাই। মধাভাষ্যের যে যে অংশ আপাতত শ্রীম্দ্ভাগবতের বিরোধী 


৮৩৬ বেদাস্ত-দর্শনের ইতিহাস । 


বলিয়। প্রতীয়মান হয়, শ্রীচৈতন্তদেব সেই সেই অংশের প্রকৃত অর্থ আবিষ্কার 
করিয়! তাহার সামঞ্জন্য বিধান করেন; পরন্ত সেইগুলি ততৎকাল পধ্যন্ত 
কোনও গ্রন্থে নিবদ্ধ হয় নাই দেখিয়া বলদেব বিদ্যাভুষণ মহাশয় তাহা 
ত্বতন্ত্রভাষ্যরূপে প্রকাশ করেন। সাম্প্রদায়িক মতের ভিতরে একটী সার 
সত্য নিহিত আছে। ঠেতন্যের মতবাদ মধ্বমতের প্রভাবে প্রভাবিত 
হইয়াছিল- এই সত্যই এঁতিহাসিকের দৃষ্টি আকধণ করে। কেবল মধ্বের 
মৃত নহে, পরন্ত নিম্বার্কের মতের গ্রভাবও শ্রীচৈতন্্যের মতে দেখিতে পাঁওয়৷ 
যায়। জীব অণু ও সেবক, আর ভগবান্‌ নেব্য। জগৎ সত্য, এ সকুল বিষয়ে 
শ্রীচৈতন্ের মত মধ্বমতের অনুবর্তী। ভেদাভেদবাদ নিম্বার্কমতের 
দ্বৈতাদ্ধৈতের অন্বূপ। নিম্বার্কের “অচিন্ত্যশক্তিই” চৈতন্যমতে অচিস্ত্য- 
শক্তিরপে প্রকট । মধ্বমতের স্ত্রব্যাখ্যাও বলদেব বিদ্তাভৃুষণ অঙ্গীকার 
করিয়াছেন। ১।১।৫ স্যত্রের “ঈক্ষতেনণশব্ম্” ব্যাখ্যায় বল্দেব মধ্বমুনির 
অন্থলরণ করিয়াছেন । আচার্য্য শঙ্কর, শ্রীক্, রামানজ প্রভৃতি এই সুত্রে 
সাংখ্যের প্রধান কারণবাদ নিরাকরণ করিয়াছেনঃ আর মধ্বাচাধ্য ও বলদেব 
এই স্থত্রে ব্রন্মের শব্দবাচ্যত্ব নির্ণয় করিয়াছেন । 

চৈতন্যের মত বল্লভাচার্যের মতেও প্রভাবিত হইয়াছে । গৌঁড়ীয়মতের 
মধুরভাবের সাধন বল্লভীম় “পুষ্টিমার্গ” সাধনের প্রতিধ্বনি মাত্র । 

ম্ধকমতে ব্রদ্ম সগ্তণ সবিশেষ। গোৌড়ীয়মতেও ব্রহ্ম সগ্ুণ সবিশেষ । 
মধ্বমতে জীব অণু, সেবক, আর ভগবান্‌ সেব্য। ভগবানের প্রসাদেই জীবের 
মুক্তি। গোৌড়ীয়মতেও জীব অণু, জীব সেবক--আর ভগবান্‌ সেব্য। 
ভগবানের প্রসাদেই জীবের মুক্তি হয়। মধ্বমতে জগৎ সত্য । গৌড়ীয় 
মতেও জগৎ সত্য । মধ্বমতে জগৎ ব্রদ্মের পরিণাম, ব্রহ্ম জগতের নিমিত্ত ও 
উপাদান কারণ। গৌড়ীয় (বলদেবের ) মতেও জগৎ ব্রদ্ষেরই পরিণাম । 
ব্রহ্ম জগতের নিমিত ও উপাদান কারণ। মধ্বমতে জীব ও ব্রহ্ম চিরভিন্ন। 
মুক্ত অবস্থায়ও জীব ব্রক্গ হইতে ভিন্ন থাকে। বলদেবের মতেও জীব ও ব্র্ধ 
। ভিন্ন, তবে গুণ ও গুণিভাবে অভিন্ন এবং ভিন্ন, সেই অর্থে সমস্ত জীবজগৎ 
ত্রদ্বেতে লয় পার। সাধন সম্বন্ধে মধ্বের সহিত বলদেবের মতের পার্থক্য 
আছে । উপাস্ন!| ও ভক্তি সম্বন্ধে উভয়ে একমত $ কিন্তু মুধ্বমতে কেবল সেব্য- 
। সেবক ভাবের স্ক,ত্তি আছে। বলদেবের মতে দাস্ত ব্যতীত আরও চারিটা 
॥ ভাবের স্থান আছে, যথা-শাস্ত, সখ্য, বাৎসন্য ও মধুর | 


আচাখ্য বলদেবের মতবাদ । ৮৩৭ 


বলদেব বিদ্যাভূষণের মতে প্রথম অধ্যায়ের প্রথম পাদের প্রথম একাদশটা 
সুত্রেই তত্বজ্ঞান নির্ণাত হইয়াছে । এ বিষয়ে তিনি অন্যান্য আচাধ্যগণের মত 
অতিক্রম করিয়াছেন। অন্তান্তমতে চতুঃস্থত্রীতেই তত্জ্জান নির্ণাতি হইয়াছে । 
তিনি টাকায় বলিয়াছেন-_ 


এতামেকাদশস্থত্রীৎ সভান্তাং পঞ্চন্তায়ীং যে পঠেয়ুঃ সম্থম্াম। 
তত্বজ্ঞানং স্থলভং কিং ন তেষাং শেষগ্রন্থোইয়মতিবিস্তার কারী ॥১১৯ 


বলদেব বি্যাতুষণের মতে পাচটা তত্ব, যথা-_ঈশ্বর, জীব, প্ররুতি, কাল 
ও কণ্দ। “ঈশ্বর-জীব-প্রকৃতি-কাল-কন্মানি পঞ্চতত্বানি শ্রয়ন্তে |” (১২ পৃষ্ঠা) 
রামান্জের মতে তত তিনটী, যথ1__চিৎঃ অচিৎ ও পুরুষোত্তম | রামানুজ কাঁল 
ও কম্মকে পৃথক্বধপ্ে গ্রহণ না করিয়া অচিৎ বা জড়পদার্থের অন্তভূক্তিরূপে 
গ্রহণ করিয়াছেন । 

অসম্বিক্কাল্্রী-বলর্দেব বিদ্যাভষণের মতে নিফাম ধশ্মে নিশ্মবলচিত্ত, 
সংপ্রসঙ্গলুব্ধ, অদ্ধালুং শমদ্মাদি সম্পন্ন জীব ব্রহ্মজিজ্ঞাসার অধিকারী। তিনি 
বলিতেছেন-__“ঘত্র নিষ্ষামধর্মমনিশ্মলচিত্তঃ সংপ্রসঙ্গলুব্ অন্ধালুঃ শান্ত্যাদিমান্‌ 
অধিকারী ।”শ* তাহার মতে শিক্ষাদি ষড়ঙ্গ ও উপনিষদের সহিত সমগ্র 
বেদ অধ্যয়ন পূর্বক তদর্থ আপাততঃ অবগত হইয়! তত্ববিৎ আচার্ষ্ের সহিত 
প্রসঙ্গে, অনিত্য জগৎ হইতে নিত্য ব্রন্ষকে ভিন্ন জানিয়া তাহার বিশেষ 
অবগতির জন্য চতুরধ্যায়ী বেদান্তস্ত্রে নিঝিষ্টচিত্ত হইবে । ন্তিনি বলেন-__ 
সাঙ্গং সশিরক্ষঞ্চ বেদমধীত্য তদর্থানাপাততোইধিগম্য তত্ববিৎপ্রসঙ্গেন 
নিত্যানিত্যবিবেকতোহনিত্যবিতৃষ্কো নিত্য *বিশেষাবগতয়ে চতুর্লক্ষণ্যাং 
প্রবর্তিত ইতি ।”% তাহার মতে যাগাদিকর্মের অনন্তর ব্রহ্মজিজ্ঞাসা উচিত, 
এরূপ বল। যায় না। কারণ, তাদৃশ কম্ম করিয়াও কোন কোন ব্যক্তির 
সাধুসঙ্গের অভাব বশতঃ ব্রক্মজিজ্ঞাসার অভাব এবং তাদৃশ কর্ম না করিয়াও 
সত্য।চরণ-পবিজ কৃতনত্প্রসঙ্গ ব্যক্তির ব্রহ্মজিজ্ঞাসার সপ্ভাব দৃষ্ট হয়, অর্থাৎ 
তাহার মতে যজ্ঞাদিকশ্ম নিরপেক্ষভাবেও ব্রক্মজিজ্ঞসার অধিকারী হওয়া! 
যায়। শঙ্করের মতে নিত্যানিত্যবস্তবিবেক প্রভৃতি সাধনচতুষ্টয়সম্পন্ন 
ব্যক্তিই ব্রদ্ষজিজ্ঞাসার অধিকারী। বলদেবের মতে ইহা অসঙ্গত। কারণ, 


পপ ক শপ পা 








শী ৯ শশী ীপসস্সিসপীপিস্পিশা 





স্পা শপ সপ জল 
২ সপ তির 


« গৌঁবিন্দভাম্য--কলিকাতার কৃষ্ণগোপ।ল ভক্তের সংস্করণ ৫৭ পৃষ্ঠায় ভাষ্যবিবৃতি দ্রষ্ুব্য । 
1 গোবিনদভ।যা--১৬ পৃষ্ঠা । 1 গে।বিদভাষা--৯৩ পৃষ্ঠা । 


৮৩৮ বেদাস্ত-দর্শনের ইতিহাঁস। 


তত্বজ্ঞ সৎব্যক্তির সহিত প্রসঙ্গের পৃর্বেবে এ সকল সাধনসম্পত্তি স্থলভ নহে। 
তিনি বলেন-“ন চ নিত্যানিত্যবিবেকাদি সাধনচতুষ্টয়সম্পত্ত্যানস্তরধ্যংশক্যং 
বক্তং। প্রাক তস্ত। দৌর্লভ্যাৎ সংপ্রসঙ্গশিক্ষাপরভাব্যত্বাচ্চ1”* বলদেব' 
শাঙ্করমতের সম্বন্ধে যে যুক্তির অবতারণ। করিয়াছেন, তাহার সার্থকতা কম । 
বাস্তবিক যাহার বিবেকবুদ্ধির উদয় হয় নাই, সে সৎসঙ্গ লাভের জন্য ব্যাকুলও 
হয় ন।। সাধুসঙ্গ করিবার মত চিত্তবৃত্তির উদয় ন| হইলে শত শত সাধু 
নিকটে থাকিলেও চিত্তে কোনও প্রভাব হয় ন। অবশ্যই আমরা সৎসঙ্গের 
উপকারিতা স্বীকার করি, কিন্তু উষরক্ষেত্রে বীজ বপনের ন্যায় অসমাহিতচিন্তে 
সাধুর উপদেশও কাধ্যকরী হয় না। 

বলদেব শাঙ্করম্ত আংশিকভাবে স্বীকারও করিয়াছেন। তিনি শমদমাদি 
সাধনসম্পন্নকে অধিকারী বলিয়াছেন--"শান্তাদিমান্ অধিকারী” এবং 
*নিত্যানিত্য বিবেকতোহনিত্য বিতৃষ্ণো” ব্যক্তিই ব্রহ্স্থত্রের বিচারের 
অধিকারী । এ স্থলেও তিনি শাঙ্করমতের *নিত্যানিত্য বস্তবিবেক” অঙ্গীকার 
প্রকারান্তরে করিয়াছেন। বলদেবের মতের বিশেষত্ব কেবল সৎ বা সাধু 
ব্যক্তির আশ্রম গ্রহণে । তিনি “সংপ্রসঙ্গলুব্ধঃ অদ্ধালুঃ” ব্যক্তিরই প্রাধান্য 
দিয়াছেন। তিনি সাধুপ্রসঙ্গের উপর সমধিক জোর দিয়াছেন। সংপ্রসঙ্গ- 
লন্ধবি্য জীবনকলের ত্রিবিধস্বও অঙ্গীকর করিয়াছেন । তিনি বলেন - 
আচার্য্য ভাবান্টসারে সনিষ্ঠাদিভেদে সংপ্রসঙ্গ-লব্ধবিদ্য জীব ভ্রিবিধ। নিষ্ঠা 
সহকারে বম্মকারী সনিষ্ঠ,লোকসংগ্রহেচ্ছায় কম্মাচারী পরিনিষ্ঠিত, ধ্যান- 
মাত্রাবলম্বী নিরপেক্ষ। তিনি বলিতেছেন--“তদবাপ্তজ্ঞানা:খলু দেশিক- 
ভাবানুপারিণঃ সনিষ্টাদিভেদাৎ ভ্রিধ। ভবস্তি। নিষ্টয়া কন্মাণ্য!চরস্তঃ 
সনিষ্ঠাঃ । লোকসংজিদ্বক্ষয়া তান্যাচরস্তঃ পরিনিষ্টিতাঃ। ধ্যানমেবান্ৃতিষ্স্তে। 
নিরপেক্ষাশ্চ ।৮৭' 

তাহার মতে সংগ্রসঙ্গকারীরই প্র।বান্ত এবং তহাকেই মুখ্যধিকারী 
বল। হইয়াছে । তবে বেদবেদান্তাদি অধ্যয়নের সার্থকতাঁও অক্পবিস্তর 
স্বীকার করিয়াছেন । 

শন্দ্রহ্ছ-তীহার মতেও বাচ্যবাচক সম্বন্ধ হ্বীকৃত। শাস্ত্র বাচক এবং ঈশ্বর- 
বাচ্য। শঙ্করের মতেও বাচ্যবাচক সম্বন্ধ অঙ্গীরুত। তবে তাহার মতে 


* গোবিন্দভাষ্য--কলিকাত।র সংস্করণ, ২৪ পৃ! দ্রষ্টব্য। 
। গোবিন্দ ভাঁষ্য--কলিকাতার কে; জি, ভক্তের সংঙগরণ, ২৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য । 


আচাষ্য বলদেবের মতবাদ । ৮৩৯ 


সগুণ সোপাধিক ব্রঙ্ছই বাচ্য এবং নিগুন নিরুপাঁধিক ব্রন্ষই লক্ষ্য । শঙ্কর 
বাচ্যার্থ ও লক্ষ্যার্থ অঙ্গীকার করেন। বলদেব বাচার্থ মাত্র স্বীকার করেন। 
শঙ্কর বলেন-_নিগুণ নিধ্বিশেষ ব্রন্ম অবাচ্য। শ্রতিবাকা কেবল নিষেধমুখে 
উপলক্ষণরূপে ব্র্গকে নির্দেশ করে। বলদেব বলেন- ব্রদ্ম শব্দের অবাচ্য 
নহেন । কারণ, উপনিষদ্বেছ্য পুরুষকে জিজ্ঞাসা করি-এস্থলে জিজ্ঞাস্য 
পুরুষেরই উপনিষদ্বেদ্তত্ব দর্শনহেতু এবং বেদসকল তীহাকেই বাক্ত করে-_ 
এইরূপ উক্তিহেতু, ব্রন্গের শব্দবাচ্যত্বই প্রমীণিত হয়। বেমন মেরু দুষ্ট 
হইলে সম্পূর্ণরূপে দর্শন হয় না বলিয়া উহাকে অনৃষ্ট বল। হয়, তেমন বেদসকল 
সাকলো ব্রঙ্গনিরপণ করিতে পারে ন। বলিয়াই, ব্রনের অবাচ্যত্ব উক্ত হইয়াছে। 

দেবদত্ত কাশী হইতে নিবৃত্ত হইয়াছে বলিলে, যেমন তাহার কাশীপুরী 
গমন পূর্ধক নিবৃন্তি বুঝায়, তদ্দপ বাঁক্যসকল না পাইয়া যাহা হইতে নিবৃত্ত 
বলিলেও তরদ্বিষয়ক্‌ কিঞ্চিৎ জ্ঞান বুঝিতে হইবে ; এবং যিনি বাক্যদ্বার| 
সর্বতোভাবে প্রকাশিত হন ন। বললে কিঞ্চিৎ প্রকাশিত হন বুঝিতে হইবে ; 
স্থতরাং বর্গ শব্ববাচা । বলদেব বলিয়াছেন-_ 

অশবন্ধ কাৎকন্যেনাশবিতত্বাৎ। দৃষ্টোহপি মেরু কাঙস্যেনাদর্শনাদদৃষ্টঃ 
কথ্যতে । অন্তথ। যত ইতি, অপ্রাপ্যেতি, অনভ্যদিতমিতি, তদেব ব্রন্মেতি 
চব্যাকুপ্যাৎ। স্বাত্মন। বেদেন জ্ঞাপনং খলু দপ্রকাশতয়। ন বিরুধ্যতে | * ₹ ₹ 
তন্মাৎ শব্দবাচ্যং ব্রহ্ম । * 

ল্িজআজ্র--বলদেবের মতে নিরবছয বিশুদ্ধ অনন্ত গুণশালী, অচিন্ত্য অনস্ত- 
শক্তি, সচ্চিদানন্দ পুরুষৌত্বম শ্রীরঞ্ণচই বিষয় । তিনি বলেন-_-“বিষয়ো 
নিরবছ্যে। বিশুদ্ধানস্ত গুণগণোঁহচিন্ত্যানস্তশক্তিঃ সচ্চিদানন্দঃ পুরুষোত্তমঃ 1” 
( গোবিন্দভাষ্য-__১ ৮:১৭ পৃষ্ঠা ) | 

ওএক্োজ্ন্ন_তীহার মতে অশেষ দোষ বিনাশ পুরঃনর সেই 
পুরুষোত্তমের সাক্ষাৎকারই প্রয়োজন । তিনি বলেন-_“প্রয়োজনন্ত অশেষ- 
দোষবিনাশপুরঃনরন্তৎসাক্ষাৎকার ইতি |” ( গোবিন্দভাষ্য--১৭ পৃষ্ঠা )। 

্রক্ক্ধ-বলদেবের মতে ব্রহ্ম স্বতন্ত্র, কর্তা, সর্বজ্ঞ, মুক্তিদাতা ও বিজ্ঞান- 
স্বব্ূপ। ঈশ্বর পূর্ণচৈতন্ত, নিত্যজ্ঞানাদি গুণবিশিষ্ট ও অস্মৎশব্স বাচ্য । 
জ্ঞানেরই জ্ঞাতৃত্ব প্রকাশের স্বপ্রকীশকত্ববৎ অবিরুদ্ধ। ঈশ্বর স্বতন্ত্র ও 
স্বরূপশক্তিমান্‌ এবং প্রকৃতি আদিতে অন্রপ্রবেশ ও তন্নিয়মনদ্বারা জগতের 

€ম সুত্রের গোবিন্দভাষ্য-_-৪৬ পৃষ্ঠা। 


৮৪০ বেদাস্ত-দর্শনের ইতিহাস । 


স্থট্টি করিয়া জীবের ভোগ ও মুক্তি প্রদান করেন। ঈশ্বর এক ও বহুভাবে 
অভিন্ন হইয়াও গুণ ও গুণী এবং দেহ ও দেহীভাবে জ্ঞানীর প্রতীতি-বিষয় 
হন। জীব অণুচৈতন্ত হইলেও নিত্যজ্ঞানাদিগুণবিশিষ্ট এবং অন্মত্খব্ববাচ্য। 
এই বিষয়ে জীব ও ঈশ্বরের সমতা আছে, তবে ঈশ্বর বিভূ ও জীব অণু । 
তিনি বলেন -“তেযু বিভুচৈতন্তমীশ্বরোইণুচৈতন্তত্ত জীবঃ। নিত্যজ্ঞ'নাদি 
গুণকত্বমন্মদর্থত্বঞ্চোভয়ত্র। জ্ঞানস্ত।পি জ্ঞাতৃত্বং প্রকাশস্ত স্বপ্রকাশকত্ববদবিরুত্ধম্‌ | 
তত্রেশ্বরঃ স্বতন্বঃ গ্বরূপশক্তিমান্‌ প্রবেশনিয়মনাভ্যাং জগদ্বিদধতৎ ক্ষেত্রজ্ঞ 
ভোগাপবর্গে বিতনোতি। একোহপি বনুভাবেনাভিন্নো্পি গ্র্রগুণিভাবেন 
দেহদেহিভাবেন চ বিদ্বপ্রতীতেবিষয়ঃ।” ( গোবিন্দ ভাষ্য --:১২।১৩ পৃষ্ঠা )। 

ঈশ্বর ব্যাপক হইলেও ভক্তিগ্রানহথ। তিনি একর হইলেও স্বরূপভৃত 
জ্ঞানানন্দ বিতরণ করেন। তিনি বলেন-_-“অব্যক্তোহপি' ভক্তিব্যঙ্গ একরস: 
প্রধচ্ছতি চিৎসথথং ম্বূপম্‌।” ( গোবিন্দভাষ্য ১৩ পৃষ্ঠা )। ত্রন্ম জ্ঞানৈকগম্য-- 
“ত্রদ্ৈব তু জ্ঞানৈকগম্যম্‌।” ত্রঙ্ধ অক্ষয় অনন্তস্থখবূপ-_“অক্ষয়ানন্তত্থখম্‌ 1” 
ব্রহ্ম নিত্যজ্ঞানাদি গুণযুক্ত -“নিত্যজ্ঞানাদি গ্ুণকম্‌।” ব্রন্মের শৃক্তি স্বাভাবিক । 
তাহার শক্তি নন্িৎ, সদ্ধিনী ও হলাদিনীরূপ1। ব্রহ্ম নিত্যন্থখদ । বলদেবের 
মতেও ব্রন্ধ নির্ঘণ। নিগুণ অর্থে ত্রদ্মের প্রাকৃত সত্ব, রজন্তমোগ্ূণ নাই, 
তবে স্বরূপাঙ্ছবন্ধি অতিপ্রাকৃতগুণ তাহার আছে। তিনি বলিতেছেন-_ 
“ননু নিগুণোহপি গুণবানিতি বিকুদ্ধং। মৈবং। রহস্যানববোধাৎ। তথাহি, 
নিগুণাদয়ঃ শব্দা নৈগুণ্যাদিনা নিমিত্তেন তত্র প্রবর্তেরন। সর্বজ্ঞাদয়স্ত 
সার্বজ্ঞাদিনা। তেন প্রাকৃতৈঃ সত্বাদিভিগুণৈবিহীন: স্বরূপাঙবন্ধিভিন্তৈক্তৈস্ত 
বিশিষ্টোহসাবিতি ন কাপি বিচিকিৎস।। স্মরস্তি চেখম্‌। সত্বাদয়ো ন সম্তীশে 
যন্ত্র চ প্রাকৃত। গুণাঃ; সমস্তকল্যাণগুণাত্মকোহসাবিত্যাদিভিঃ|৮ * ভগবান্‌ 
ভোক্ত। আর জীব ভোগ্য। 

জনক ও ভুগে ব্রহ্ম? জগতের কত্তী অর্থাৎ নিমিত্তকারণ। 
তিনিই উপাদান কারণ। ব্রদ্ষ অবিচিস্ত্যশক্তিমান্। এই শক্তিবলেই তিনি 
জগংরূপে পরিণত হন। জগৎ সৎ কিন্তু অনিত্য। 

বাস্তবিক বলদেবের ভেদীভেদবাদ অসঙ্গত ; কারণ ব্রঙ্গ ও জীব গুণগুণি- 
ভাবে অথব। দেহদেহিভাবে তিন্নাভিন্ন বলিলে, জীব গুণ ও ব্রহ্ম গুণী হন। 
অথব! জীব দেহ আর ব্রহ্ম দেহী হন। দেহ জন্য বস্ত স্থুতরাং তাহার বিকার 


গোবিন্দভাষ্য--কলিকাতার সংস্করণ, ৫৫1৫৬ পৃষ্ঠা | 


আচার্য্য বলদেবের মতবাদ । ৮৪১ 


আছে। বিকার যাহার আছে তাহা অনিত্য ; সুতরাং জীব অনিত্য হইয়। 
পড়ে । ইহাতে বলদেবের স্বীয় সিদ্ধান্তেরই ব্যাকোপ হয়। তিনি জীবের নিত্যত্ব 
স্বীকার করেন। গুণগুণিভ।ৰে গ্রহণ করিলেও এই দোষ অনিবাধ্য । গুণের 
বিকার তাহাকে অবশ্ঠই স্বীকার করিতে হইবে। প্ররুতির সাম্যাবস্থায় 
গুণসাম্য তিনি স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু গুণসাম্য অঙ্গীকারে জগতের 
বিচিত্রতা থাকিতে পারে না। বৈচিত্র্যই স্ট্টি, স্ৃতরাং গুণের বিকার 
অবশ্যস্তাবী। জীব গুণ হইলে জীবের বিকার অনিবাধ্যঃ আর বিকার 
থাকিলেই ,নিত্যত্বেরও হানি হয়। স্তরাং গুণগুণিভাব ব। দ্েহদেহিভাবের 
অনুবলে ভেদাভেদবাদ সাব্যস্ত কর। অযৌক্তিক ও অসঙ্গত। 

বলদেব নিগুণের যে ব্যাখ্যা দিয়াছেন, তাহার সঙ্গতি নাই । অতি- 
প্রাকৃত গুণ কিরূপ? অবশ্যই অতিপ্রারৃত গুণ অনির্বচনীয় নহে । অতি- 
প্রাকৃত বলায় কিছুই বুঝিতে পারা যায় না। এস্থলে বলদেব 0070698107) 
0180 ০০07100017001 করিয়া তুলিয়াছেন । অতিপ্রারত গুণ কি? তাহার 
উত্তর বলদেব দেন নাই। সত্ব, রজ ও তযোগুণের অতীত কোনও গুণ 
অদ্যাপি আবিষ্কৃত হয় নাই। সমস্ত কল্যাণপ্ুণাত্মক বলিলেও বিশুদ্ধসত্ব- 
প্রধানই মনে হয় । এতদতিরিক্ত কোনও বোধ জন্মে ন।। 

ঈশ্বর নিবিবকার থাকিয়। কি প্রকারে জগদ্রূপে পরিণত হন? এতছুত্তরে 
বলদেব বলিয়াছেন--“অবিচিন্তাশক্তিকত্বাৎ 1” এই উত্তরেও সংশয়ের তৃষ্ণ৷ 
মিটিল না; চেতন ঈশ্বর কি প্রকারে জড়রূপে পরিণত হইলেন? তিনি 
কি প্রকারে বিরুদ্ধধন্মাক্রান্ত হইলেন? অবশ্যই জগৎ ব্রদ্দের কার্ধ্য, কার্য 
ও কারণ কতকটা পরিমাণে ভিন্নাভিন্ন । বাস্তবিক ভিন্নাভির না বলিয়! 
কার্ধ্যকারণকে অনির্বচনীয় বলাই যুক্তিযুক্ত । কার্য ও কারণ ভিন্নও নহে, 
অভিন্নও নহে, আবার ভিন্নাভিন্নও নহে । স্থতরাং অনির্ধচনীয়। বলদেবের 
“অবিচিস্তাশক্তি” অবশ্যই অনির্ববচনীয় নহে । এই অবিচিস্ত্য শক্তি কি 
তাহ1 বুঝিবার উপায় নাই, কারণ তাহা অবিচিন্ত্য ; স্থৃতরাং বলদেবের 
দার্শনিক মৃত আমাদিগকে সংশয়ের হাত হইতে উদ্ধার না করিয়। 
দ্বিগুণ সংশয়ে নিমজ্জিত করিবার ব্যবস্থা দিয়াছে । যে স্থলে আর 
উপায়াস্তর নাই, দেই স্থলেই 80৮এর 4178%1050910061709] 00160৮ বা 
[0.0 11) 191£এর মত অব্যক্ত বস্তর নির্দেশ কতক্ট। পরিমাণে ম্বাভাবিক 


হইয়া পড়ে । 
১৪ 


৮৪২ বেদাস্ত-দর্শনের ইতিহাস। 


" বলদেব ঈশ্বরের ত্রিশক্তির উল্লেখ করিয়াছেন-_-সংবিৎ্, সন্ধিনী ও 
হলাদিনী। এই শক্তিত্রয়ই কি অবিচিন্তা শক্তি? এই তিন শক্তিই যদি 
অবিচিস্তশক্তি হয়, তাহা হইলে সংবিৎ ব৷ জ্ঞানশক্তি কি গ্রকারে জড়ভাবাপন্ন 
হয়? অগ্নি উষ্ণ ও ঠাণ্ডা--ইহা অসস্ভব। স্থতরাং বলদেবের এই সিদ্ধান্ত 
স্থযৌক্তিক নহে। সেইব্ূপ হলাদিনীশক্তি কি প্রকারে জড়ত্ব প্রাপ্ত হয়? 
তাহা কখনই হইতে পারে না। 

ত্কীন্র-বলদেবের মতে জীব অণুচৈতন্য । ঈশ্বরের ন্যায় নিত্য দিজ্ঞান- 
গরণবিশিষ্ট এবং অস্মৎশব্ববাঁচ্য। ঈশ্বর গুণী, জীব গুণ। ঈশ্বর দ্েহী, জীব 
দেহ। জীবাত্ম! বহু ও নানাবস্থাপন্ন। ঈশ্বরটবমুখ্যই তাহাদিগের বন্ধের 
কারণ এবং ঈশ্বরের সাম্ম খ্যই তৎম্বরূপাঁবরণ ও তদগুণাবরণরূপ দ্বিবিধ বন্ধন 
মোচন করিয়৷ স্বরূপসাক্ষাৎ্কার লাভ করায় । বলদেব ব্লন _-“জীবাত্মান- 
স্বনেকাবস্থা বহবঃ। পরেশবৈমুখ্যাত্েষাং বন্ধস্তৎসাম্মুখযাৎ তু ততস্বরূপ তদ্‌- 
গুণাবরণরূপ দ্বিবিধ বদ্ধবিনিবৃত্তিন্তৎস্বরূপাঁদিসাক্ষাৎকৃতিঃ।” (১৩ পৃষ্ঠা ) 
জীব নিত্য । ঈশ্বর, জীব, প্রকৃতি ও কাল এই পদার্থচতুষ্ট় নিত্য এবং জীব, 
প্রকৃতি ও কাল ঈশ্বরের বশ্তঠ। বলদেব বলেন--“ঈশ্বরাদয়শ্তত্বারোহ্থা 
নিত্যাঃ | * * * জীবাদয়স্ত তদ্ষশ্যাশ্চ |” জীব ঈশ্বরের শক্তি, ব্রঙ্গ শক্তিমৎ। 

হুভ্তি্- বলদেবের মতে মুক্তাবস্থায়ও জীব ব্রন্ম হইতে পৃথক, ব্রঙ্গন্ব্ূপ 
ব্যাপ্তি অর্থে মুক্তজীব ব্রন্মের সমান ভোগ করিতে পারেন। মুক্তজীব ত্রঙ্গের 
কুপায় অনস্ত আনন্দ লাভ করেন, কিন্তু নিজের অণুত্ব প্রযুক্ত অনস্ত আনন্দ 
হইতে পারেন না। অল্পধনযুক্ত ব্যক্তি মহাধনের আশয়েই সম্পন্ন হন-_ইহাই 
যুক্তিসঙ্গত। “অল্পধনে! হি মহাধনমাশ্রিত্য সম্পন্ন! ভবতীতি যুক্তিশ্চ শব্দাৎ .” 
ত্র্মের সহিত জীবের কেবল ভোগ বিষয়েই সামা আছে । কিন্তু জীব ও ত্রন্ে 
সার্বকালিক ব্বরূপগত ও সামর্থ্যগত পারমার্থিক বৈলক্ষণ্য নিত্যই আছে, ইহাই 
বাস্তবিক তত্ব । বেদান্তশান্ত্ের চরম উপদেশ এই ধে, মুক্তপুরুষের ক্লেশীভাবে 
এবং আনন্দাংশে পরমেশ্বরের সাম্যভাব স্বীক।র করা যায়। কিন্ত আর সমস্ত 
বিষয়েই ভেদ থাকিয়া যাইবে ; অতএব ভোগাংশে সাম্য থাকিলেও সামর্থ ও 
স্বরূপাংশে ভেদ অবশ্য স্বীকাধ্য । তিনি বলেন-_“মুক্তন্য ভোগমাত্রে ভগবৎ- 
সাম্যবচনাৎ লিঙ্গাধেব স্বরূপসাম্যং বাক্যার্থো ন ভবতীত্যর্থ |* * * অনেন 
স্বরূপনিপয়াস্ত্যস্থত্রেণ জীবত্রদ্ধণো ভেোগমান্রেনৈৰ সাম্যং ব্রবন্‌ শাস্ত্র 
তয়োঃ স্বরূপসা'মর্থ্যুতং বৈলক্ষণ্যং বাস্তবমিত্যুপাদিশৎ 1৮ যুক্তপুকুষের 


আচার্য বলদেবের মতবাদ । ৯৮৪৩ 


ভগবৎসান্লিধ্য লাভ হয়। ভগবছুপাঁসন। ও ভগবত ত্বজ্ঞানদ্ধারা ভগবল্লোকগত 
জীবের তথা হইতে পুনরাবৃত্তি হয় না। সর্ধবেশ্বর হরি স্বাধীন মুক্ত জীবকে 
স্বলোক হইতে পাতন করিতে ইচ্ছা করেন না এবং মুক্তপুরুষও কদাচিৎ 
ভগবানকে পরিত্যাগ করিতে চাহেন না । সত্যবাক, সত্যসক্কল্প, ভক্তবাৎসল্য- 
নীরধি হরি স্বনিমিত্ত পরিত্যক্ত সমস্ত বিষয় ভক্তের সম্বন্ধে স্ববৈমুখ্যকারী 
অবিদ্য! বিনিধূতি করিয়! সেই অতিপ্রিয় নিজাঙ্গগণকে ম্বসমীপে আনয়নপূর্ধ্বক 
আর তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিতে ইচ্ছা করেন না। জীবও স্থখান্বেষণ 
করিতে করিতে স্থখাভান দর্শনে তুচ্ছ জড়বস্ততে অন্গরজ্যমান হইয়া! অসঙ্ঘ 
জন্ম অতিবাহিত্ত করিবার পর ভাগ্যক্রমে সদ্গুরুর প্রসাদে নিজাংশী ভগবানের 
স্বরূপতত্ব প্রাপ্ত হন এবং তদিতর সমস্ত বিষয়ে নিস্পৃহ হইয়া ভগবদন্বৃত্তি 
দ্বারা পরিশুদ্ধ হন।* তখন সেই অনস্তানন্দ চিৎস্বরূপকে নিজন্বামী ও স্বহৃত্বম 
জানিয়া তাহাকে প্রসাদাঁভিমুখরূপেই প্রাপ্ত হন। তিনি বহুকাল পরে সেই 
পরমরমণীয় রপস্বরূপ বস্ত প্রাপ্ত হইয়া আর তাহাকে পরিত্যাগ করিতে 
স্বভাবতই অনিচ্ছুক হন। অতএব তাদৃশ মুক্তপুরুষের পুনরাবৃত্তির সম্ভাবনাই 
নাই। বলদেব বলেন--““সত্যবাক সত্যসঙ্কল্ল স্বাশ্রিতবাৎসল্য-বারিধি: 
সর্ধেশ্বর স্বভক্তানাং স্বনিমিত্ত পরিত্যক্ত সর্ববিষয়াণাং স্ববৈমুখ্যকারীমবিদ্যাং 
নিধৃয় তানতিপ্রিয়ান্‌ নিজাংশান্‌ স্বান্তিকমুপানীয় কদাচিদপি ন জিহাসতি। 
জীবশ্চ স্থথৈকান্বেষী স্থখাভাসায় তুচ্ছেষু তেঘস্থরজ্যন্‌ ব্যতীতাসংখ্যেয়জন্ু্তাগ্য 
বিশেষোপলব্ধাৎ সব্গুরুপ্রসাদাৎ বিদিত নিজাংশিন্বরূপন্তদিতর নিস্পৃহত্তদ- 
বৃত্তি পরিশ্তন্ধস্তমনস্তানন্দ চিত্ন্বরূপং প্রসাদাভিমুখং স্থহৃভমং নিজন্বামিনং 
প্রাপ্য কদাচিদ্দপি তথ্িচ্যুতিং নেচ্ছতীতি ॥”” বলদেবের মতে মুক্তি সাধ্যা ও 
ভগনদন্ধগ্রহলভ্যা | 

প্রক্কভ্ডি-বলদেবের মতে সত্ব রজ ও অতমোগুণের সাম্যাঁবস্থাই 
প্রকৃতি । উহা! তমোমায়া্দি শব্ববাচ্যা এবং ঈশ্বরের ঈক্ষণে উদ্বদ্ধ হইয়। 
বিচিত্রজগৎ উৎপাদন করেন। সাংখ্যের প্রকৃতি স্বতন্ত্রা। বলদেবের মতে 
প্রকতি ঈশ্বরের আশ্রিতা, প্রকৃতি নিত্য। ও ঈশ্বরের বশ্য।; প্রকৃতি ব্রদ্দের 
শক্তি, ব্রহ্ম শক্তিমান্। সাংখ্যের মহত্ত্ব ও অহঙ্কারতত্ব প্রভৃতি বলদেব 
স্বীকার করিয়াছেন । শঙ্কর ২১২ স্থত্রের “ইতরেষাঞ্চানুপলন্ধেঃ” সাংখ্য- 
পরিকল্পিত মহত্ত্ব গ্রভতি অশ্োত বলিয়া নিরসন করিয়াছেন, কিন্তু বলদেব 
মহত্বত্ব প্রভৃতি অন্রীকার করিয়াছেন প্রন্কতি সম্বদ্ধে বলদেব বলিয়াছেন,_ 


৮৪৪ বেদাস্ত-দর্শনের ইতিহাস | 


“প্রকৃতিঃ সত্বাদিগুণসাম্যাবস্থা তমোমায়াদিশববাচ্যাতদীক্ষণাবাপ্তসামর্থ্যা 
বিচিত্রজগজ্জননী 1” (১৩ পৃষ্ঠ ) 

ব্াঞ্শ__-বলদেবের মতে ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান যুগপৎ চিরক্ষিপ্র প্রভৃতি 
শব্দ প্রয়োগের কারণভূত ক্ষণ হইতে পরার্ধ পর্যন্ত উপাধিবিশিষ্ট, চক্রবৎ 
পরিবর্তমান, প্রলয় ও স্থষ্টির নিমিত্ৃভৃতজড়দ্রব্য বিশেষের নাম কাল। তিনি 
বলেন-_-“কালস্ত ভূত্তভবিষ্যদত্তমান যুগপচ্চিরক্ষিপ্রাদি ব্যবহারহেতুঃ ক্ষণাদি- 
পরঃদ্ধানস্তশ্চব্রবৎ পরিবর্তমানঃ প্রলয়সর্গনিমিত্তভৃতো জড়ভ্রব্যবিশেষঃ 1১ 
(১৪ পৃঃ) তাহার মতে কাল নিত্য । কাল ঈশ্বরের অধীন। 

ক্ুম্্রী-'বলদেবের মতে কম জড়পদার্থ। অবৃষ্টাদি শব্দব্যপদেশ্ত, অনাদি 
ও বিনশ্বর। তিনি বলিয়াছেন-_-কশ্ম চ জড়মনৃষ্টািশব্বব্য পদ্েশ্টমনাদি বিনাশী 
চ ভবতি।” (১৫ পৃষ্ঠা ) কর্ম ঈশ্বরের শক্তি, ঈশ্বর "শক্তিমান্। জীব, 
প্রকৃতি, কাল প্রভৃতি নিত্য, কিন্তু কম্ম অনিত্য ব। বিনাশী। 

ভত্ত্র্নি লান্ক্য --বলদেবের মতে তত্বমস্তাদি বাক্য অথগ্ডাথপর 
নহে। “তত্বমসি” বাক্যের অথ--তাহার তুমি, “তন্ত ত্বম অসি।” “তত্বমসি” 
বাক্যবলে জীব ও ব্রদ্দের অভিন্নত। নির্ণীত হয় না; পরস্ত ভেদই নির্দিষ্ট হয়। 

সাগ্রন্ম-বলদেবের মতে ভক্তিই মুখ্য সাধন। উপাসনার ফলেই 
ভগবান্‌ প্রীত হন্‌। তিনি প্রীত হইয়া মুক্তি প্রদান করেন। জ্ঞান, বৈরাগা 
সহকারী সাধন। বলদেবের মতে জ্ঞান বৈরাগ্য ও ভক্তি ব্যতীত ভগবৎ- 
প্রাপ্তি হইতে পারে না। তিনি তৃতীয় অধ্যায়ের গোবিন্দভাষ্তের 
প্রারস্ক্সোকে বলিয়াছেন-_ 


ন বিনা সাধনৈর্দেবো জ্ঞানবৈরাগ্যভক্তিভিঃ | 
দদাতি স্বপদং শ্রীমানতস্তানি বুধ; শ্রয়েখ ॥ 


গৌড়ীয়বৈষ্ণবগণের পক্ষে বলদেবের এই সিদ্ধান্ত অনুধাবন করা উচিত। 
তাহারা আজকাল জ্ঞানের নামে চটিয়া আকুল হন। শ্রীচৈতন্ত চরিতামুতের 
দোহাই দিয়া বলেন- জ্ঞানশৃন্যা ভক্কিই প্রকৃত প্রেম। কিন্তু বলদেব বলিলেন 
_-"জ্ঞানবৈরাগ্যভক্তিভিধিনা স্বপদং ন দদাতি।” তিনি ভাঙ্তের অন্তজ্রও 
বলিয়াছেন-__এত্রন্ধ জ্ঞানৈকগম্যং 1” 

বূলদেব পাঁচটা ভাব অঙ্গীকার করিয়াছেন, যথা--শাস্ত, দাস্য, সখ্য, 
বাৎ্দলা ও মধুর। এই মধুর ভাবের গ্রহণ কল্পভাচার্য্যের মত হইতে 


আচাধ্য বলদেবের মতবাদ । - ৮৪৫ 


হইয়াছে বলিয়া প্রতীত হয়। স্বামী-্ত্রী ভাবের সাধনা প্রবন্তিত হওয়ায় 
্রচৈতন্যের মতবাদ বালকের হস্তে আগুনের ন্যায় উপকারী না হইয়া 
অপকারীই হইয়াছে । বোধহয় এই মধুরভাবের ফলেই প্রকৃতিসাধক 
সহজিয়া, কর্তাভজা প্রভৃতি সম্প্রদায়ের উদ্ভব হইয়াছে এবং ব্যভিচারের 
শোতে সমাজ কলঙ্কিত হইয়াছে। আমাদের বিবেচনায় বলদেব প্রভৃতির 
সিদ্ধান্তগ্রস্থই বৈষ্ণব-সমাজে বহুল পরিমাণে প্রচারিত হওয়া! আবশ্তক। 

জ্রন্চমবলিল্যাক্স স্গুভ্রাপ্রিক্কান্্-বলদেবের মতেও ব্রহ্গবিদ্যায় 
শুর্রাধিকার নাই। তিনি বলেন--"তস্তাং শূক্রোনাধিক্রিয়তে ।” শুদ্রাদির 
যখন বেদ পাঠাদিতে অধিকার নাই, সংগ্কার নাই, তখন তাহারা! ত্রহ্মবিদ্য'র 
অনধিকারী--“শূত্রস্ত নাধিকারঃ1” বিছুরাদির বিষয়ে কিছুই উক্ত হয় নাই; 
কারণ তাহার। সিদ্ধপ্রজ্ঞ। শূদ্রাদির মোক্ষ পুরাণাদি অবণ অন্থবলে হইতে 
পারে, কিন্ত ফলের তারতম্য অবশ্তস্ভাবী। তিনি বলেন-_-“তথ! বিছুরাদীনাং 
তু সিদ্ধপ্রজ্ত্বাক্ন কিঞ্চিচ্চোগ্যং | শূদ্রাদীনাং মোক্ষত্ত পুরাণাদিশ্রবণজ জ্ঞানাৎ 
সম্ভবিষ্যতি, ফলে তু তারতম্য ভবতি।” বে বৈষ্ণব সম্প্রদায় মুসলমানকেও 
ভক্তিবাদের ক্রোড়ে আনিয়া হিন্দুধন্মে স্থাপিত করিতে সচেষ্ট, তাহাদের 
প্রধান আচার্য্য আবার ব্রদ্ষবিদ্যায় শূদ্রাধিকার নিরস্ত করিলেন। ইহাকেই 
বলে প্রকৃতির প্রতিশোধ । বলদেব শুদ্রাদির মুক্তিফলের তারতম্যও স্বীকার 
করিয়াছেন। শুত্র মুক্ত হইলেও তাহার মুক্তি ব্রা্মণাদি বর্ণত্রয়ের মুক্তি অপেক্ষা 
নিকৃষ্ট হইবে। ধাহারা বলেন, গৌড়ীয় বৈষ্কবমত প্রেমের ধন্মে আচগ্ডাল 
ব্রাহ্ণকে সমান করিয়াছে, তাহাদের এইস্থলে প্রণিহিত হওয়া আবশ্তক। 
আচাধ্য শঙ্কর বলিয়াছেন, শূত্রাদির বেদপূর্ববক জ্ঞান না হইলেও ইতিহাস 
পুরাণাদির সাহাঁষ্যে হইতে পারে । এই অংশে কিন্তু বলদেব শঙ্করের অন্থবর্তন 
করিয়াছেন । শঙ্কর মুক্তির তারতম্য অঙ্গীকার করেন নাই । শৃড্র মুক্ত হইলেও 
তাহার মুক্তি নিকষ্ট, বলদেব ইহা! বলিতে কুষ্ঠিত হন নাই। 

ভভ্ভি5-বলদেবের মতে ভক্তিই জীবের একমাত্র পুরুষার্থের সাধন । 
& ভক্তি হলার্দিনীশক্তি ও স্ধিৎশক্তির সারভূতা, সৃতরাং ভক্তি জ্ঞানরূপিনী 
ও আনন্দদায়িনী | জ্ঞানের সারই ভক্তি । এ জ্ঞান দ্বিবিধ, যথ।--বিদ্যা ও বেদন । 
শুদ্ধ “ত্বং৮ পদার্থাচুসদ্ধি জ্ঞানের নাম বিদ্যা । এই বিদ্যা €েবল্য বা নির্বাণ 
মুক্তির সাধন এবং “তৎ” পদার্থ-পরিশ্তুদ্ধি-বিজ্ঞানরূপ সাধকজ্ঞন বা বিধিভক্তি 
ও নিগুণততক্তিরূপ প্রকৃত গু্ুষার্থ“লাধক জ্ঞান ব। রুচিভক্তির নামই বেদন। 


৮৪৬ বেদাস্ত-দর্শনের ইতিহাস। 


ভক্তি অনুশীলনের তিনটী অবস্থা, যথা_সাধন, ভাব ও প্রেম। ইন্দ্রিয়- 
গণের প্রেরণাছ।রা সাধনীয়া সামান্ত। ভক্তির নাম সাধনভক্তি। ইহা জীবের 
হৃদয়নিহিত প্রেমকে উদ্দীপিত করে বলিয়াই ইহাকে সাধনভক্তি বলা হয়। 
শুদ্ধসত্ববিশেষরূপ, প্রেমন্ু্যাশুসদৃশ এবং রুচিদ্বারা চিত্তের নিপ্ধতা সম্পাদক 
ভক্তিবিশেষের নামই ভাব। এই ভাবই প্রেমের প্রথম অবস্থা । এই নিমিত্ত 
ভাব ঘনীভূত হইলেই তাহাঁকে প্রেম বলা যায়। প্রেমই চেষ্টার চরম ফল, 
প্রেমই জীবের নিত্যধর্ম। 

বৈষ্ণবমতে ভক্তি জ্ঞানের সার। বাস্তবিক এই সিদ্ধান্ত সমধচীন মনে 
হয় না । ভক্তি বা প্রেম জ্ঞানে পরিসমাপ্তি লাভ করে-_ইহাই মনোরাজ্যের 
সত্য । সকল দর্শনশাস্ত্ই একবাক্যে বলিয়াছেন জ্ঞানই পুরুষার্থের মুখ্যসাধন, 
কম্ম ও ভক্তি সহকারীসাধন। ভক্তি কর্মবিশেষ মাত্র, জ্ঞানকে ভক্তির বা 
প্রেমের--সার বলাই সঙ্গত ও শোভন । র 


বলদেবের মতের সারার্থসংক্ষেপ | 


বলদেবের মতে নয়টা প্রমেয়, যথা 
১। শ্রীকষ্ণই একমাত্র পরতম বস্তু । 
২। তিনি নিখিল শান্ত্রবেছ্য | 
৩। বিশ্ব সতা। 
৪। তদ্গতভেদও সত্য | 
৫। জীবমাত্রই শ্রহরির দাস। 
৬। জীবের সাধনগত তারতম্য অবশা স্বীকার্য | 
৭| শ্রীকৃষ্ণের চরণ লাভই মুক্তি, মুক্তির তারতম্য আছে। 
৮। নিগুণ হরি ভজনরূপ অপরোক্ষজ্ঞান ব! ভক্তিই মুক্তির হেতু । 
ন। প্রত্যক্ষ, অনুমান ও শব্ধ” এই তিনটা প্রমাণ। 


মন্তব্য । 


বলদেবের মতবাদ মধ্বাচা্যের মতের প্রতিধ্বনি মাত্র । মধ্ব হইতে 
বলদেবের মতের যে যে অংশে বৈশিষ্ট্য দেখা যায়) তাহাও নিম্বার্ক ও 
বল্পভীয় মতের প্রভাব ভিন্ন অন্য কিছুই নহে। কেবল মান্র মতবাদ 
হিলাবে বলদেবের মৌলিকত| দেখা যায় না। তবে রং পরং তোলায় 
কৃতিত্ব আছে এবং যেরূপভাবে ইহার মতবাদ সংস্থাপিত হইয়াছে সেই 
প্রণালীতে অবশ্য মৌলিকত৷ অন্নবিস্তর আছে। বলদেব তীহার ভান্তেও 
মৌলিকতা প্রদর্শন করিয়াছেন, ব্যাখ্যার মৌলিকতাও আছে। কোন 
কোন বিষয়ে তিনি শঙ্করের মতবাদেও প্রভাবিত হইয়াছেন। বলনেবের 
মতবাদ অনেকটা পরিমাণে %891066909 | বলদেবের মতবাদ যে 
মর্বমতের প্রভাবে প্রভাবিত, তাহ। বলদেব নিজেও প্রকারান্তরে স্বীকার করিয়।- 
ছেন। তীহার রচিত সিদ্ধান্তরত্ব বাঁ ভায্যপীঠকের সমাপ্তিশ্লোকে মধ্বকে 
নমস্কার ও আচার্ধ্যরূপে গ্রহণ করিয়াছেন,* ইহা হইতেও প্রতীয়মান 
হয় গৌড়ীয় মত মধ্বমতের ক্রমবিকাশ মাত্র। গোবিন্মভাষ্যের টাকায় 
সম্প্রদায়-প্রবর্তকরূপে আনন্বতীর্থ ব মধ্বাচাধ্যকে বন্দনাও করা হইয়াছে £-_ 
“আনন্দতীর্থনাম! সৃখময়ধামা যতির্জীয়াৎ । 
সংসারার্ণবতরণিং যমিহ জনাং কীর্তযন্তি বুধা2” 
স্বগ্তরু পরম্পরায় মধবাচার্য্যের সম্প্রদায়েরই উল্লেখ রহিয়াছে £-_ 
শ্রীকৃষণ্রন্ম-দেবধি-বাদরায়ণ-সংজ্ঞাকান্‌ 
শ্রীষধব-শ্রীপদ্মনাভ-্রীমন্্ হরি মাধবান্‌। 
অক্ষোভ্য-জয়তীর্থ-শ্রীজানসিদ্ধু-দয়ানিধীন্‌। 
শ্রীবিগ্ভানিধি-রাজেন্দ্র জয়ধর্মান্‌ ক্রমাদ্বয়ম্‌ ॥ 
পুরুষোত্তম- ব্রহ্মণ্য-ব্যাসতীর্থাংশ্চ সংস্তম। 
ততোলক্ষমীপতিং শ্রীমন্‌ মাধবেন্দ্রঞ্চ ভক্তিতঃ ॥ 
তচ্ছিষ্যান্‌ শ্রীশ্বরাদ্বৈতনিত্যানন্দান্‌ জগদ্গুরূন্‌। 
দেবমীশ্বর শিষ্যং শ্রীচৈতন্ঞ্চ ভজামহে ॥ 
* আনন্দতীরঘরতমচ্ুতং যে চৈতন্ ভাশ্বৎ ্তয়াতিফুরম্‌। 
চেতোইরবিন্দং প্রিয়তা ময়ন্দং গিবত্যলিঃ নচ্ছিবতত্ববাদম্‌ ॥ 


পপি পপপিপা শী াপপস্পস্পসপসসপজপ পাপা শ্ _ শা 


৮৪৮ বেদাস্ত-দর্শনের ইতিহাস । 


শ্রকুষ্ণপ্রেমদানেন যেন নিস্তারিতং জগৎ । 
ভাষ্যমেতদ্বিরচিতং বলদেবেন ধীমত ॥ 
শ্রীগোবিন্মনিদেশেন গোবিন্দাখ্যমগ।ত্ততঃ | 

অধীত্য সর্বান্‌ বেদাস্তান্‌ গুরোর্লক্মীধবপ্রিয়ান্‌ ॥ (৫ পৃষ্ঠা) 


এতষ্টে প্রতীয়মান হয় গৌড়ীয় বৈষ্ণবম্ত মধ্বমতের শাখাবিশেষ। 
বলদেব বিগ্াভৃষণ মহাশয় একটা বিষয়ে বড়ই অন্ুদারভাব প্রকাশ 
করিগ়্াছেন। তিনি গোবিন্দভাষ্যের স্মাপ্তিতে গোবিন্দভক্তের ভাষা 
পাঠের অধিকার নির্দেশ কারিয়। অন্যের প্রতি শপথ দিয়াছেন, যথ।-* 


*্শ্রীমদ্‌ গোবিন্দপদারবিন্দ যকরন্দলুব্ধচৈতোভিঃ | 
গোবিন্দভাষ্যমেতৎ্ড পাঠ্যং শপথোহপিতোহন্যেভ্যঃ |” 
( গোবিন্দভাষ্য--১২২ পৃষ্ঠা! ) 


এতত্বষ্টে মনে হয় তৎকালে জিগীষার ভাব বড়ই প্রবল হইয়াছিল। 
আক্রমণের ভরে বলদেব ওরূপ শপথ দিয়া থাকিবেন । যিনি গোবিন্দ-চরণ- 
সংসক্ত, তাহার পক্ষে এরূপ শপথ দেওয়া শোভন হয় নাই । আযুর্বেদের 
আচাধ্য চক্রদত্তও স্থীপ্প নিবন্ধের সমাপ্তিতে এরূপ শপথ দিয়াছেন । * 

মধ্বভাষ্য হইতে বলদেবের গোবিন্দভাষ্য বিশদ ও প্রাঞ্জল। মধ্বাচার্স্যের 
ভাষ্যে কেবল পৌরাণিক প্রভৃতি বাক্য উদ্ধত হইয়াছে; কিন্তু 
বলদেবের ভাষ্যে সেরূপ নাই। ব্যাখ্যা সম্বন্ধে বলদেব অনেকস্থলে 
মৌলিকতাই প্রকাশ করিয়াছেন । 


* “যঃসিদ্ধ যোগলিখিতা ধিক সিদ্ধযোগা 
নত্রৈেব নিক্ষিপতি কেবলমুদ্ধরেদ্ধরেছ্ব!। 
ভষ্টত্ররত্রিপথ বেদবিদা জনেন 
ততঃ পতৎসপদি মুর্ধানি তন শীপঃ ॥** 


ইউল্লোশীক্স সনি 
সার উইলিয়ম জোনস্ 


সার উইলিয়ম জোনস্‌ (১৭৪৬--১৭৯৪) ইউরোপে সংস্কৃত চর্চার 
অগ্রদ্ূত। তিনি একাদশ বৎসরকাল ভারতে বাম করেন এবং ১৭৮৪ 
ুষ্টান্ে তাহারই একান্তিক পরিশ্রমে কলিকাতায় 491280 ১০৫৪৮ ০৫ 
3905] স্থাপিত হয়। ইনি নিজে সংস্কৃত ভাষ। শিক্ষা করেন। তৎপরে 
মুনহুংহিতার ইংরাজী অনুবাদ প্রকাশিত হয়। তীহারই প্রযত্ণে সংস্কৃত 
ভাষার গ্রস্থ দেবনাগরর অক্ষরে প্রথম প্রকাশিত হয়। ১৭৯২ খুঃ খতুংহার, 
নামক কালিদাসের গ্রন্থ প্রথমে দেবনাগর অক্ষরে মুদ্রিত হয়।& তিনিই 
বলিয়াছেন--বেদান্ত পাঠে মনে হয় গ্রীসদেশীয় দার্শনিকগণ-_ প্রেটো! পিথা- 
গোরাস প্রভৃতি ভারতীয় খষিগণের মূল প্রত্রবণ হইতেই চিন্তা-ধার| পান 
করিয়াছেন। ইনি বেদান্তের কোনও গ্রন্থ প্রকাশ করেন নাই, কিন্তু এ- 
স্বন্ধে গ্রবন্ধ লিখিয়াছেন। জৌনস্‌ সাহেবের গ্রস্থাবলী ১৭৯৯ খৃষ্টাব্দে লগুন 
হইতে ছয় খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছে । 


জষ্টালম্ণ শভান্দীল্র ভপ্পসহহান্ধ 


এই শতাবীই দার্শনিক মৌলিকতার শেষ। সহস্রাধিক বৎসরকাল যে 
দার্শনিক প্রতিভার ক্ফত্তি হইতেছিল তাহা! যেন এন্দ্রজালিকের সন্মোহনে 
একেবারে নির্বাপিত হইল। পাগ্ত্য পল্নবগ্রাহিতায় পর্য্যবমিত হইল। 
উদ্ভাবনী শক্তি কেবল সমালোচনীয় পরিসমাপ্তি লাভ করিল। এই শতাবীতে 
গৌড়ীয় মতের অতভ্াদয় বাতীত বিশেষ উন্লেখঘোগ্য ঘটনা নাই । শতাব্দীর পর 
শতাবী যে দার্শনিক সমর চলিয়াছিল তাহারও অবসান হইল। জাতীয়- 
চিন্ত! দার্শনিক ক্ষেত্রে মৌলিকতা পরিত্যাগ করিয়া কেবল জল্প-বিতগায় 
অপব্যয়িত হইতে লাগিল। জাতীয় চিন্তার অন্তর্ম্রথীন্‌ ধারা বহিক্মধীনতায় 

* ইনি কালিদাসের শবুস্তলার ইংবাজী অনুবাদ করেন। তাহার এই অনুবাদ গেটে 


সাহেব পড়িয়! মুগ্ধ হন এবং শকুস্তলার উচ্চ প্রশংসা করেন। গেটে সাহেবের এই প্রশংসা 
জন্মান পণ্ডতিতগণের প্রাণে সংস্কৃত চচ্চার প্রেরণ সঞ্চার ধরে। (প্রকাশক) 


৮৬ 


৮৫০ বেদান্ত-দর্শনের ইতিহাস । 


দার্শনিকতা৷ হারাইল । ভারতীয় চিন্তার ধারা নৃতন পথে প্রধাবিত হইল। 
অষ্টাদশ শতাব্দীর দার্শনিক ইতিহাস অবনতির ইতিহাস। 


উন ল্িহস্ণ শভাক্দীল্স ভসজ্ক 


এই শতাঁবীতে কোনও মৌলিক গ্রন্থ বিরচিত হয় নাই। দার্শনিক 
চিন্তা কেবল সমালোচনায় পধ্যবসিত। ইতিহাসের দিকে মনীষিগণের 
চেষ্ট। কতকট। পরিমাণে আকৃষ্ট হইয়াছে । এই শতাব্দীর চারিটা বিশেষত্ব 
আছে। শ্ঞ্খনম-_প্রদেশীয় ভাষায় বেদান্ত-শান্ত্রের অন্বাদ,ও প্রচার 
হইয়াছে । ভ্িক্ভীক্--ইউরোপীয় এবং দেশীয় পপ্ডিতগণের প্রচেষ্টায় বেদান্তের 
মৃত ইউরোপে বিস্তার লাভ করিয়াছে, এবং ইউরোপীয় দর্শনকে প্রভাবিত 
করিয়াছে । ভভজীক্-খুষ্টান মতের আবির্ভাবে বেদাস্তমত বিকৃত হইয়া] 
নানারূপ সাম্প্রদায়িক মতের উদ্ভব হইয়াছে । মুদলমাঁন শাসনকালে যেমন 
নানক, কবীর প্রভৃতির মতবান মুসলমান ধর্শ-প্রভাবে প্রভাবিত হইয়াছে, 
উনবিংশ শতাব্দীতেও সেইপরূ বঙ্গদেশের ব্রাহ্মমত, খিয়োসপিষ্ট-মত, এবং 
পাঞ্জাবের আধ্যসমাজের মত খুষ্টান প্রভাবের ফল বলিয়া প্রতীত হয়। 
অবশ্যই এই তিন মতের ভিত্তি বেদাস্তে, কিন্তু এই তিন মতই খুষ্টীয় পোষাকে 
বেদান্ত। সুতরাং কতকট| পরিমাণে বিকৃত হইয়াছে । নববিধান ব্রাহ্মমত 
চয়নবাদে (17016961619 ) পরিণতি লাভ করিদ্বাছে। থিয়োৌসফি সমন্বয়- 
বাদে (970০60190) ) ব্যাপৃত। আধ্যলমাজের মতবাদ প্রাচীন ও আধুনিকে 
মিল করিতে গিয়া এক অভিনব মতবাদে পর্যবসিত হইয়াছে । ব্রাঙ্মমতের 
প্রধান দোষ যে উহাতে জাতীয় তা বোধ থাকে না, কতকট। 4১381506107 এর 
স্থষ্টি করে। থিয়োমফিও সেই দোষে ছুষ্ট। বিশ্বমানবকে এক করিবাঁর 
প্রচেষ্টা ৪601190, উহাতে কল্পনার শৌষ্ঠব থাকিলেও বাস্তবত্ধ নাই। আর্্য- 
সমাজের মতবাদে 13296101091191) থাকিতে পারে, কিন্তু জাতির ইতিহাসের 
সহিত যোগ না থাকায় অনেকটা পরিম।ণে আধারশূন্ত ভাবের মত হইয়া 
পড়িয়াছে। অবশ্যই এ ণকল মতাবলম্বী ব্যক্তিবর্গের মধ্যে অনেক মহাত্ম! 
ব্যক্তি আছেন, তাহাদের সম্বন্ধে আমাদের ধারণ। অতি উচ্চ। কেবল দার্শনিক 
ও এঁতিহাসিক দিক্‌ দিম্া--এই সকল মতবাদের আলোচনার আমর! যে 
সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি, তাহাই লিপিবদ্ধ করা হইল। এই তিন সম্প্রদায় 
দূল ভাঙ্গিতে গিয়া দল গড়িয়া বসিয়াছেন। ইহাই প্রকৃতির প্রতিশোধ । 


উনবিংশ শতাব্দীর উপক্রম : ৮৫১ 


কেবল ব্যবহারিক দিকে দৃষ্টি রাখিয়া ঘাঁত প্রতিঘাঁতের ফলে ষে মতবাদের 
উদ্ভব হয়, যাহাতে বিজাতীয় অন্থুকরণ স্পৃহা থাকে, তাহা কতকট। পরিমাণে 
ত্বাভাবিকতা হারাইয়া ফেলে। ধর্শ-জীবন ও দার্শনিকজীবন কেবল 
চয়নবাদ (73019610197 ) ও সমন্যয়বাদের (90079690 ) উপর দাড় 
হইতে পারে না। বিজ্ঞানভিক্ষুর মতবাদ যেমন বেদাস্তের পোষাকে 
সাংখ্যবাদ হওয়ায় অস্বাভাবিক হইয়া পড়িয়াছে, সেইরূপ ত্রাহ্মবাঁদ। থিয়ো- 
সফিবাদ ও আর্ধসমাজবাদ * থুষ্টানী পোষাকে বেদান্ত-বাদ হওয়াতে 
অস্বাভাবিক হইয়াছে । 

. উনবিংশ শতাব্দীর চজ্ভর্থ বিশেষত্ব--শাস্ত্বের বহুল গ্রচার। ইংরাজ 
রাজত্বের শাসনগ্তণে আভ্যন্তরীণ শাস্তি থাকায় প্রচার কার্ধের স্বিধ। হইয়াছে 
ভারতের নানা প্রদেশে এবং ইউরোপ ও আমেরিকায় গ্রন্থ প্রচারক সমিতি 
স্থাপিত হওয়ায় গ্রন্থের বহুল প্রচার হইয়াছে । মাসিক পত্রগুলিও প্রচার- 
কাধ্যে যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছে । 

উনবিংশ শতাব্দীতে মৌলিকত। একেবারে নির্বাপিত, এই শতাব্দী 
সমালোচনার ও প্রচারের যুগ। এই শতাব্দীর বিশেষত্ব এই যে, খৃষ্টান 
মতবাদ ভারতকে প্রভাবিত করিয়াছে । ইউরোপীয় সাহিত্যের চিন্ত। 
ভারতে প্রবেশ করিয়। ভারতীয় চিন্তার ধারা কতকট! পরিমাণে পরিবন্তিত 
করিয়াছে; আধ্যাত্মিক ভারতকে অল্লাধিক পরিমাঁণে জড় ভারতে পরিণত 
করিয়াছে । পক্ষান্তরে ভারতের চিন্তা ও সাহিত্য ইউরোপীয় চিন্তা ও 
সাহিত্যকে প্রভাবিত ও সমৃদ্ধ করিয়। তুলিয়াছে। স্বাধীন প্রকৃতি ইউরোপ 
ভারতীয় চিন্তাকে আপনার ছ্াচে ঢালিয়া আপনার করিতে ব্যন্ত। 
আর অঙ্ৃকরণপরায়ণ ভারত কেবল গতান্ুগর্তিক ভাবে মন্গকরণ করিতে 
গিয়া স্বীয় সনাতন ভাব হইতে বিচ্যুত হইতেছে । আদান প্রদান প্রকৃতির 
নিয়ম, কিন্তু পরশ্ব গ্রহণ করিতে হইলেও স্বাধীন ভাবে গ্রহণ করিতে 
হয়। আপনার মূল উপাদান বজায় রাখিয় পরশ্ব গ্রহণ করিতে হয় । 


* আর্ধ্যসমাজ-বাঁদ থৃষ্ীয়ভাবে প্রভাবিত না হইলেও হইতে পারে, তবে জাতির ইতিহাসের 
সহিত ইহার যোগ কম। আমাদের মনে হয় দয়ানন্দ স্বামী একেবারে উনবিংশ শতাব্দীর 
সভ্যতার হস্ত হইতে উদ্ধার পান নাই। বৈজ্ঞানিক ও খুষ্টীন প্রভাব ভীহার জীবনে খাঁকিবার 
সম্ভাবন!। বৃন্দাবনে অবস্থান কালীন বৈষ্ণব গ্রভাবেরও সম্ভীবন! আছে। 


৮৫২ বেদাস্ত-দর্শনের ইতিহাস । 


ইউরোপীয় জড়বাদে মুগ্ধ ভারত বাহিরের চাঁক্চিক্যে মুগ্ধ হইয়া 
সনাতন ভাবের সহিত জড়বাঁদের মিলন করিতে না পারিয়া, জড়বাদের 
ভিত্তিতে অধ্যাত্ববাদকে, স্থাপন করিতে গিয়া অস্বাভাবিকতাঁদোষে 
দুষ্ট হইয়াছে। 

ইউরোপীয় বৈজ্ঞনিক-উন্নতি বেদান্ত দর্শনের বিকাশের সহায় হইয়াছে । 
বিজ্ঞান বতই অগ্রসর হইতেছে ততই বেদান্তের প্রতিপাদদিত সত্যের 
বিকাশ হইতেছে । স্পন্দন ভড়ের ধর্ম, গ্রকাশ চিতের ধর্ম; ক্রমে ক্রমে 
বিজ্ঞান দেই দিকে অগ্রপর হইতেছে । রসায়ণশান্ত্র পরমাণুবাছ অতিক্রম 
করিয়া শ্ুদ্সাণুবাদ অর্থাৎ 01000107) (00077 তে পৌছিয়াছে। রেভিয়মের 
(1801010) আবিষ্কারে পরমাণুবাদ বিদ্ধস্ত হইয়।ছে, জুক্ষাণু বা 01606:00 
আবিস্কৃত হইয়াছে। ুক্মাণুতেও স্পন্দন আছে, স্থতরাং ক্রমশঃ সুক্মাদপি স্ক্- 
কারণ আবিস্কৃত হইতেছে। শ্ক্মাণুতে স্পন্দন থাকায় তাহাও সাংখ্য 
পরিকল্পিত “অব্যক্ত প্ররৃতি” নহে। স্পদন জড়ের ধশ্ম নির্ণাত হওয়ায় 
আত্ম! মন হইতে পৃথক-চৈভন্য ক্ছরূপ এই মতবাদের আরও স্ক্তি হইয়াছে। 
বিজ্ঞানের বিকাশে তাই বেদান্তের বিকাশ সংসাধিত হইয়াছে । বিজ্ঞান ক্রমে 
বেদান্তের অভিমুখীন হইতেছে। বেদান্তের প্রতিপাদিত সত্যের ইহাই 


মহিম। | 


উনবিংশ শতাব্দী 
প্রথম লিশ্শেমজ্ত্ব 


এই শতাবীতে কোনও বিশেষ আচার্যের আবির্তীব হয় নাই; কেবল 
প্রদ্েশীয় ভাষায় বেদান্তের সত্য সঙ্কলিত হইয়াছে। প্রদেশীয় ভাষাঁর মধ্যে 
বৈদান্তিক সাহিত্যে হিন্দী ভাষার আসন সর্কবোপরি। বঙ্গভাষায় শারীরক 
ভাগ্াদির অন্থবাদ ও প্রকরণ গ্রস্থও অন্থুদিত হইয়াছে । 


স্বজ্ষেভ্ডানা 


কালিবর বেদান্তবাগীশ মহাশয় শারীরক ভাগ্যের বঙ্গান্থবাদ প্রচার 
করেন (বঙ্গা্ব ১২৯৪১ খুষ্টাব্ষ ১৮৮৭)। তিনি বেদাস্ত-সারেরও অঙ্গবাদ করিয়া- 
ছেন। মহেশচন্ত্র পাল মহাশয় উপন্ষিদ সমূহের বঙ্গাম্বাদ প্রকাশ করিয়া 
বঙ্গভাঁষার পুষ্টি সাধন করেন। এই শতাব্দীর শেষভাগে মহামহেপাধ্যায় 
চন্দ্রকান্ত তর্কালস্কার মহোদয় স্বীয় অপাধারণ পাণ্ডিতা ও অতিমান্ষ প্রতিভার 
পরিচয় দিয়াছেন। গোপাল লাল বস্থ মল্লিক মহাশয়ের ফেলোশিপের বক্তৃতায় 
চক্রকান্ত পাঁচ বৎসরকাল বেদান্ত সম্বন্ধে বিচারপূর্ণ প্রবন্ধ পাঠ করেন। 
প্রথম বর্ষে উপক্রমণিকা, নামকরণ প্রণালী, দর্শন শান্তর এবং ন্যায়, বৈশেষিক, 

সাংখ্য, পাতঞ্জল প্রভৃতি দর্শনের সারমর্ম প্রদান করিয়াছেন। দ্বিতীয়, তৃতীয়, 
রা ও পঞ্চম বর্ষে অন্তান্য দার্শনিক মতের সহিত তুলনা! করিয়া বেদাস্তের 
মত স্থাপিত করিয়াছেন। দ্বৈতবাদ ও অধবৈতবাদের তুলনামূলক বিচার 
এই প্রবন্ধে ষেরূপ আছে, বোধহয় বঙ্গভাষায় আর কোনও প্রবন্ধে তাহা 
নাই। চন্দ্রকান্তের গ্রন্থ ব্যতীত বঙ্গভাষায় উল্লেখযোগ্য গ্রস্থও বিরল। 
চন্রকান্তের প্রবন্ধে প্রতিবিষ্ববাদ ও অবিচ্ছিন্নবাদ সবিশেষ আঁলৌচিত 
হইয়াছে । তিনি প্রতিবিশ্ববার্দেরই সমর্থন করিয়াছেন। তাহার প্রথমবর্ষের 
বক্তৃতা ১৮৯৮ খুষ্টাবে,(১৮২* শকে ) প্রকাশিত হয়৷ ১৯০৪ ৃষ্টাবে ইহার 
দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে। অন্য চারি বর্ষের বক্তৃতা বিংশ-শতাবীর 
প্রারস্তে ( ১৯০*--১৯০৩ ব্রীষ্টাবে) মু্রিত ও প্রকাশিত হইয়াছে। চন্্র- 
কাস্তের প্রবন্ধের স্থায় প্রবন্ধ অন্যান্য প্রাদেশিক ভাষায় বিরল, কিন্তু জাতীয় 
ুর্াগ্য এখন চন্কাস্তের প্রবন্ধ পাওয়া যায় না। 


৮৫৪ বেদাস্ত-দর্শনের ইতিহাস | 


গৌড়ীয় বৈষ্ণব-মত সম্বন্ধে শ্যামলাল গোন্বামী মহাশয়ের প্রচেষ্টা উল্লেখ 
যোগ্য । তিনি বলদেব বিগ্াভূষণের গোবিন্দভাঙ্কের অনুবাদ ও গোবিন্দ- 
ভাষ্য-বিবৃতি নামক এক প্রবন্ধ লিখিয়া বলদেবের মত বিবৃত করিয়াছেন । 
বলদেবের “দিদ্ধাস্তরত্ব বা ভাষ্যপীঠকের” বঙ্গান্ববাদও গোস্বামী মহাশর প্রকাশ 
করিয়াছেন। শ্যামলাল গোস্বামী মহাশয় বৃহদ।রণ্যক্‌ ও ছান্দোগ্য উপনিষদের 
সম্কৃত ভাষায় টীকাঁও রচন1 করেন। 

বঙ্গবাসী আফিস হইতে শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্করত্ব মহাশয় পঞ্চদশীর বঙ্গানুবাদ 
প্রকাশ করিয়াছেন। প্রবন্ধ হিলাবে একমাত্র চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার, মহাশয়ের 
নামই উল্লেখযোগ্য । 

দামোদর মুখোপাধ্যায় মহাশয় গীতার এক সরল ব্যাখ্য। করিয়াছেন । 
৬গ্তরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় “জ্ঞান ও কম্ম” নামক "এক প্রবন্ধ রচনা 
করিয়াছেন । এই প্রবন্ধ উনবিংশ শতাব্দীর অস্তে রণ্চিত হইয়াছে । ইহাতে 
বেদান্তের দিক হইতে জ্ঞান ও কর্মের আলোচন। করা হইয়াছে । 

গোৌড়ীয়মতে কেদাঁরনাথ দত্ত ভক্তিবিনোদ মহাশয় অনেক গ্রন্থ অনুবাদ 
সহ প্রকাশ করিয়াছেন। “আম্নায়স্ত্র” নামক এক প্রবন্ধে তিনি গৌড়ীয় 
মতের সংক্ষিপ্ত মধ গ্রদান করিয়াছেন। এই প্রবন্ধ সংস্কৃত ভাষায় লিখিত, 
ইহার সঙ্গে তাহার ম্বরৃত বঙ্গ।নুবাদ আছে। 

বর্তমান বিংশ শতাব্দীর প্রারস্তে শ্রীযুক্ত কোকিলেশ্বর ভট্টাচার্য মহাশয় 
£উপনিষদ্দের উপদেশ” নামক এক প্রবন্ধ রচণ। করিয়াছেন। এই প্রবন্ 
কয়েকখণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছে । ইহাতে উপনিষদের আখ্যা গ্িকা গুলির 
তাৎপধ্য প্রদর্শিত হইয়াছে। শাঙ্করমত ব্যাখ্যাকল্পে স্থান বিশেষে তিনি 
শঙ্করকে অতিক্রম করিয়াছেন বলিয়া! বোধ হয়| * 


হিল্মকী ভ্ডাহ্না 


হিন্দী ভাষায় অনেক প্রবন্ধ রচিত হইয়াছে, বোধহয় প্রাদেশিক ভাষার 
মধ্যে হিন্দী দার্শনিক সাহিত্য সর্বাপেক্ষা পরিপুষ্ট। 

১। দ্বামী অভিলাথ দাস উদ্াদী “অভিলাখ সাগর” নামক এক প্রবন্ধ 
রচনা করিয়াছেন । ইহাতে বন্দন-বিচাঁর, গ্রন্থ-বিচার, মার্গ-বিচার, ভজন-বিচার, 


** পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য । 
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জড়ত্রহ্ষ-বিচার, চৈতন্য ব্রক্ম-বিচার, নিরাকার ত্রহ্ষ-বিচার, মিথ্যা ভ্রদ্ব-বিচার, 
অহং ব্রক্ষবিচা'র, ত্রন্ম-বিচার প্রভৃতি বিষয় বিত আছে। 

২। ভগবান্দান নিরগ্জনী “অমৃতধারা” নামক বেদাস্তের এক প্রকরণ 
গ্রন্থ পছযে লিখিয়াছেন। 

৩। পরমহংস চিদ্ধনানন্দ স্বামী “আত্মপুরাণ” নামক এক বৃহৎ প্রবন্ধ 
রচনা করিয়াছেন। ইহাতে দশোপনিষদের ভাবার্থ বর্ণিত আছে। ম্বামিন্দী 
মহাদেবানন্দ সরস্বতী কৃত “"তত্বান্ুন্ধান ও অদ্বৈতচিস্তাকৌন্তভের” হিন্দী 
অন্গবাদও কুরিয়াছেন। 

৪| আনন্দগিরি স্বামী “আনন্দামৃতবধিণী নামক এক প্রবন্ধ রচন। 
করিয়াছেন। ইহাতে গীতার তাৎপর্ধ্য নির্ণয়াবসরে বেদান্ততত্ব নির্ণীত 
হইয়াছে । ", 

৫। কাম্লীবালে বাবাজী “পক্ষপাত রহিত অনুভব প্রকাশ” নামক এক 
প্রবন্ধ রচনা করেন। সকল শাস্ত্রের অধ্যাত্ব তাঁৎপর্ধ্য এই প্রবন্ধে নির্ণীত 
হইয়াছে । 

৬। গুলাব সিংহ শ্রীুষ্ণ মিশ্র কৃত “প্রবৌধ চন্দ্রোদয়” নাটকের ভাষ্যাঙ্গ- 
' বাদ করিয়াছেন । 

৭। পরমহংস লক্ষ্যানন্দ স্বামী “মোক্ষগীতা” এবং “বিবেক বীর বিজয়” 
নামক ছুইখানি বেদান্তের প্রকরণগ্রন্থ রচন। করিয়াছেন। 

৮। গুলাব রায়জী “মোক্ষপন্থ” নামক এক প্রবন্ধ রচন! করিয়াছেন 4. 

৯। স্বামী নিশ্চলদাসজী “বিচারসাগর” নামক প্রবন্ধ রচন। করিয়।- 
ছেন। ইহার উপর নিজেই টীকা রচন। করেন। পীতাম্বর দাস ইহার 
উপরে স্ববিস্তৃত টাকা রচন! করিয়াছেন। বোধহয় হিন্দী ভাষায় বৈদাস্তিক 
গ্রন্থের মধ্যে “বিচারসাগর” সর্বশ্রেষ্ঠ । স্বামী নিশ্চলদাঁস “বৃত্তি প্রভাকর+? 
নামক অন্য এক প্রবন্ধ রচনা! করিয়াছেন । ইহাতে ষড়দর্শনের আলে!চনা 
গ্রসঙ্গে বেদান্ত মতের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন । 

১০। ম্বামী গোবিন্দদাস “বিচার-মালা” প্রবন্ধ রচনা করিয়!ছেন। 

১১। পীতাম্বর দস বালবোধিনী টীকা স্হ “বিচার চন্দ্রোদয়+ রচন। 
করিয়াছেন। বঙ্গদেশে শ্রীযুক্ত রামদয়াল মজুমদ।র মহাশয় বিচার চন্দ্রোদয়ের 
বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করিয়াছেন। বিচার চক্রোদয়ে বেদান্ত প্রতিপাগ্য বিষয় 
অতি স্বন্দররূপে প্রপঞ্চিত হইয়াছে । ্‌ 


৮৫৬ বেদাস্ত-দর্শনের ইতিহাস। 


১২। কবিবর কেশবদাস “বিজ্ঞান গীতা” নামক প্রবন্ধ রচনা করিয়া- 
ছেন। এতঘ্যতীত স্থন্দর-বিলাস, স্বরূপানুসন্ধান, স্বান্ভব প্রকাশ, সন্তে।ষ- 
হুরতরু, সন্তপ্রভাব প্রভৃতি অনেক প্রবন্ধ হিন্দীভাষায় বিরচিত হইয়াছে। 
যোগেশ্বর বলানাথজী মারবাড়ী ভাষায় £অন্ুভবপ্রকাশ” নামক এক প্রবন্ধ 
রচন! করিয়াছেন। ইহাতে “তত্বনসি” প্রভৃতি বাক্যের তাষ্পধ্য নির্ণীত 
হইয়াছে । উনবিংশ শতাব্দীতে হিন্দীসাহিত্য দার্শনিকক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা লাভ 
করিয়াছে । * 


উনবিংশ শতাব্দী 
দ্বিতীয় বিশেষত্ব 
ইউল্লোসীক্ সঞ্ডিভ গণ 


ইউরোগীয় পণ্ডিতগণের মধ্যে সার উইলিয়ম জোনল্‌ (81 ঢা11]12 
০99 " চার্লস্‌ ইউল্কিনস্‌ (01:9:105 11109), কোলক্রক (0০16 73০০] ) 
প্রভৃতি সাহেবগণ প্রথমে দার্শনিকক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ 
হইতে উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগেই তাহারা সংস্কৃত-সাহিত্য-রাজ্যে 
প্রবেশ করেন। তাহাদের দৃষ্টান্তে উইলসন্, রোয়ার, কাঁওয়েল, বথলিং, 
ডসেন্‌, গার্ষে, মোক্ষমূলরঃ থিব, কর্ণেল জেকব, বুলার, ডেভিস, বেনিস, গফ, 
গ্রভৃতি ইউরোপীয় পণ্তিতগণ দার্শনিক সাহিত্য আলোচনা করিতে 
লাগিলেন। এই সকল পণ্ডিতগণের প্রচেষ্টার দার্শনিকসাহিত্য ইউরোপের 
স্থধীসমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। দার্শনিক সাহিত্যের প্রচারে ইউরোপীয় 
চিন্ত। ও কাব্য প্রভাবিত হয় । এডুইন্‌ আরনন্ড (10ঘ্10 40010 ) সাহেব 
1166 0? 45 নাক গ্রন্থ রচনা করিয়া বুদ্ধদেবের জীবনী ইউরোপীয় 
সমাজের নিকট উপস্থাপিত করেন। বর্তমান শতাব্দীতে যেয়স্‌ ()6%%5) 
ও রাসেল্‌ (2১99591) প্রভৃতি ইংলগ্ীয় পণ্তিতগণ ভারতীয় প্রভাবে প্রভাবিত 


সপ পাকা স্পপীপি। পি 


»* পরিশিষ্ট ভষ্টরা 
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দার্শনিক চিস্ত/য় সোপেনহৌর, ভন্হা্টম্যান্‌ প্রভৃতি দর্শনিকগণ প্রভীবিত 
হইয়াছেন । বর্তমানে দিনেমার অধ্যাপক হফ ভিং (27০10 11070178) 
তত্কৃত 71911950101) ০0 1৯119105 নামক গ্রন্থে উপনিষদের চিন্তার প্রাচীনত্ব 
ও শ্রেষ্ঠত্ব অঙ্গীকার করিয়াছেন । 

ইউরোপীয় পণ্তিতগণের প্রচেষ্ট! প্রশংসনীয় । বিদেশীর পক্ষে যতদূর সম্ভব 
তাহা তাহার! করিয়াছেন। তীাহাদের যে ভ্রম প্রমাদ নাই এমন নহে। 
অনেক স্থলে তাহার! তাত্পধ্য হ্ৃদয়ঙ্গম কবিতে ন। পারি ভ্রান্ত সিদ্ধান্তে 
উপনীত হইয়াছেন। 

ক্কেল্ক্রন্ (00197১901: ১৭৬৫ খুঃ--১৮৩৭ খুঃ )-ইনি ১৮০৫ 
খুষ্টাব্বে “51860 1369691019৪ নামক প্রবন্ধ বেদ সম্বন্বে-:0 [ও 
৪৫৪5 প্রবন্ধ রচনী করেন । ১৮৩৭ খুষ্টাব্ডে কোল্ব্রক্‌ ও উইল্সন্‌ সাহেব 
“গোৌড়পাদীয়-ভাষ্য সহিত” সাংখ্য-কারিকার ইংরাজী অন্থবাদ সহ এক সংস্করণ 
প্রকাশিত করেন। অকৃস্কোর্ডে এই সংস্করণ প্রথম প্রকাশিত হয়। কোল্‌- 
ব্রক্‌ * ভারতীয় দর্শন সম্থন্ধেও প্রবন্ধাদি রচনার সূচনা করিয়া যান। পরবত্তী- 
কালে তাহারই পথ অন্গসরণ করিয়া অন্যান্য পণ্ডিতগণ বেদান্ত-দর্শনাদি 
সম্বন্ধে আলোচন! করেন। 

ভউই্ল্‌সম্ব (০৮০০ 172/079) ভু 119০0 )--উইল্সন্‌ সাহেব 
ভারতীয় নাট্য সম্বন্ধে একটা স্ুবিস্তৃত প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। এই প্রবন্ধের 
তৃতীয় সংস্করণ ১৮৭১ খুষ্টাব্বে লগ্নে প্রকাশিত হয়। প্রবন্ধের নাম 
36190 89801109705 01 6116 01799090609 [7171009”, | অবশ্যই এই 
প্রবন্ধে উইল্সন্‌ সাহেব যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন তাহ। সকলাংশেই সঙ্গত 
ও শোভন নহে। ইনি কোল্ব্রকৃ সাহেবের সহিত সাংখ্যকারিকার এক 
স্করণও প্রকাশ করিয়াছেন । ৭ শঙ্করাচাধ্যের অবস্থিতি-কাল সম্থদ্ধেও 

+ ইনি প্রথমে সংস্কৃত ব্যাকরণের ইংরাজী অনুব।দ করেন, এবং অনেক সংস্কৃত হাতের লেখা 


সংগ্রহ করিয়া [89৮ [17018 001071817কে প্রদান করেন। তাহীরই একাস্তিক প্রচেষ্টার, 
ফলে লগ্ডনে 7১078] 4518609০০19 স্থ।পিত হয় ।--( প্রকাশক ) 


1 ইনি সংস্কৃত-ইংরেজী অভিধান রচনা! করেন। 

বোডেন্‌ (00107161 70091 )--একজন খৃষ্টান ধর্ম প্রচারের উগ্র উৎযোক্তা। তাহার 
বিশ্বাস সংস্ক'তে সুশিক্ষিত হইলে ভারতে মিশন।রিগণের প্রচার কাধ্যের বিশেষ সুবিধা হইবে, এই 
বিশ্বাসে অনুপ্রাণীত হুইয়! থুষ্টান ধর্ম প্রচারের সৌকাঁধ্য সাধনের জন্য তাহার সমুদয় সম্পর্তি ১৮৩০ 
থৃঃ অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রদান করেন। ইহা হইতে বোডেন্‌: বৃত্তির বাবস্থা করা হর, 
এবং ১৮৮০ খুঃ সংস্কৃত চচ্চার একটি বিশেষ বিভাগ খোলা হয়। (প্রকাশক ) 

২১ 


৮৫৮. বেদাস্ত-দর্শনের ইতিহাস। 


উইলসন্‌ সাহেব গবেষণা করিয়াছেন। কিন্তু তাহার গবেষণার ফলে যে 
সিদ্ধান্ত স্থাপিত হইয়াছে তাহা সঙ্গত বলিয়! মনে হয় না। উইলসন্‌ 
সাহেবও পথ প্রদর্শক মাত্র। 

চগান্্রজ্শতন্‌ শইল্‌ন্কিন্স_ ( 01)81195 ঘ1115105 )--ইনি ১৭৭৪ খৃঃ 
ভারতে আগমন করেন, এবং সংস্কৃত ভাষায় ব্যুৎপত্তি লীভ করিয়! 
ভাগবত গীতার ইংরাজী অন্গবাদ করেন। ১৭৮৫খুঃ এই গীতানুবাদ 
লগ্নে প্রকাশিত হয়, এবং ভাগবত গীতার এই ইংরাজী অন্বাদ 
জাম্মীণী ও ফরাসী ভাষায় অনুদিত হয়। 

ক্রোজাক্র (০০: )- রোয়ার সাহেব কএকখানি ডিয়ার সম্পাদক। 
১৮৫০ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা “বিবলিওথিকা ই্ডিক। সিরিজে” এতরেয়, কেন, 
শ্বেতাশ্বতর, কঠো, তৈত্তিরীয় প্রভৃতি উপনিষদ সম্পাদন “করিয়া প্রক্কাশিত 
করেন। 

হ্াওজ্েল্‌ (0০দ্9]] )-ইনিও উপনিষদের সম্পাদক । কলিকাতার 
বিব্লিওথিক1 ইগ্ডিকা সিরিজে কএকখনি উপনিষদ্‌ প্রকাশিত করেন। 
১৮৬১ খুষ্টান্বে কৌধীতকী উপনিষদ্‌, ১৮৭* থঃ মৈত্রী উপনিষদ্‌ সম্পাদন 
করেন। ইনি বুদ্ধ চরিতের অন্থবাদক, ১৮৯৩ খঃ বুদ্ধ চরিত অক্স্ফোর্ডে 
প্রকাশিত করেন। 

হু ক্রিপভচ্ক, (3০০) 11706 )- ইউরোপীয় পগ্ডিতগণের মধ্যে অন্যতম 
প্রধান পণ্ডিত । ইনি রথ্‌ (7১০৮) সাহেবের সহিত মিলিত হইয়া সংস্কৃত 
ভাষার এক জর্মন্‌ অভিধান প্রণয়ন করিয়াছেন। রুশিয়ার রাজধানী 
সেপ্ট পিটারস্বর্গ (বর্তমান নাম লেনিন্‌ গ্রাড) হইতে এই স্থবৃহৎ 
অভিধান ৭ খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছে ( ১৮৫২-১৮৭৫)। বংলিঙ্গ সাহেব 
ইহার এক সংক্ষিপ্ত সংস্করণও (১৮৭৯--১৮০ন খুঃ) লিপজিগে প্রকাশ 
করেন । ১৮৯৭ খুঃ ইহার রচিত 92051016 00799600561)10 ন।মক 
প্রবন্ধের তৃতীয় সংস্করণ লিপজিগ. নগর হইতে প্রকাশিত হয়। * 

১৮৮৯ খৃং ইনি ছান্দোগ্য উপনিষদ্‌ অনুবাদ সহ সম্পাদিত করিয়া লিপ.জিগ. 
নগর হইতে প্রকাশিত করেন। এ থৃষ্টাবেই সানুবাদ বুহদারণ্যক উপনিষদ 
সম্পাদিত হইয়া প্রকাশিত হয়। ১৮৭--*৩ খুষ্টাব্দে সেন্ট -পি-টারস্বার্গ 


সপ শাদা পপ পপ ০ 


* ইনি 'পানিনি' অনুবাদ করেন, এবং এই অনুবাদে প্রচচ্য পঞ্ডিতগণের পাঁণিনি অধ্যয়নে 
বিশেষে দছা'হত। করিয়াছে ।-_ (প্রকাশক) 


ইউরোপীয় পণ্তিতগণ ৮৫৯ 


নগর হইতে ছুই খণ্ডে *[0018009 3101100196৮ নামক প্রবন্ধের দ্বিতীয় সংস্করণ 
প্রকাশিত হয়। ইনি বৈদিক সাহিত্যেই স্বীয় প্রতিভার পরিচয় 
দিয়াছেন । 

অসঞ্রাযাশীনক মোক্ষমুকশান্ত (9:01. 0৮12, 01 0116)--ইনি অধ্যাপক 
ছিলেন। ভারতীয় দর্শন আলোচনায় ইউরোপীয় পশ্ডিতগণের মধ্যে ইনি 
শ্রেষ্ঠ। ঠবদিক ও বৈদাস্তিক সাহিত্যে ইহার রচিত অনেক প্রবন্ধ আছে। 
ইনি খগ্বেদের সম্পাদক । ১৮৭৩ খৃঃ কেবল খগবেদের মূল লগুনে 
প্রকাশিত. করেন! ১৮৭৭ খুঃ উহার পদপাঠ প্রকাশিত হয়। ১৮৭৭ থুঃ 
4১00790176 [3০.।) নগর হইতে রোমান অক্ষরে (17১01008100 (01081806615 ) 
খকৃসংহতা প্রকাশিত করেন। ১৮৯০-৯২ খুঃ সায়নভান্ত ও পদপাঠ 
সহিত খকৃনংহিত| লগ্ন নগরী হইতে প্রকাশিত করেন। ১৮৯১ খুঃ 
অক্সফোর্ড হইতে প্রকাশিত 5৪০:০0 7300] ০1 6 77৪8৮ 97199এ 
কতকগুলি বৈদিক শুক্তের অনুবাদ প্রকাশিত করেন। * 

9906৭. 7390৪ ০1. ] 990 2৬ এতে কএকখানি উপনিষদের অঙ্গবাদ 
করিয়াছেন। ১৮৯৪ খুষ্টান্বে [308] [7860৮০0এতে বেদাস্ত-দর্শন 
»ম্বন্ধে কয়েকটা প্রবন্ধ পাঠ করেন, ইহাই--“4 ড9081)0% 1010110901005 
নামে অভিহিত। ১৮৯৭ খু; 31 ৪7566709 ০£ 17)0191) 01)11050111)5 
প্রকাশ করেন। ইনি কালিদাসক্কত মেঘদূতের জার্মান্‌ ভাষায় অন্ুবাদও 
প্রকাশ করিয়াছেন। ১৮৪৭ খুঃ কনিগসবার্গ ( ঘ০71৪ 86: ) নামক 
নগরে এই অন্বাদ প্রকাশিত হয়। মোক্ষমুলার--000619961018 ০ 
109 30197069 0£ 11701101087) 1000.006$02 %০ 1১9 90:67906 ০: 
19116107) 96912] 16115100 (10116 01001 146060169 )১ 7211751091] 
16110100 (91010 16060168 )১ 41)01101)010961021 [3১811010115 
[18608010177 01 [১8 01)0106108] 1591101017১ 11179 01161 200. 0001) 
06 1911010)) 7310271)18169 ০ 01059 8100 6116 170106 ০1? 6196 


4১172085100)6 9016009 01 14811608050, 0101])5 000 & 019700910 0] 


"(5০০10 [510109--মরুত। রুদ্র;বাু। বাত--9891:90 73105, 01 (12 1588 96198 
0], 8৯:11) 


৮৬০ বেদাস্ত-দর্শনের ইতিহাস | 


810]) 7 [70199 'ম1196 10 0010 66901) 0৪৮ * প্রভৃতি অনেক প্রবন্ধ রচন। 
করিয়াছেন । ইনি বেদান্ত-দর্শনে শাঙ্কর মতের অনুদরণ করিয়াছেন, কিন্ত 
স্থল বিশেষে ইহার সিদ্ধান্ত অসমীচীন ও অসঙ্গত হইয়াছে। তিনি যে 
বেদাস্তের প্রভাবে প্রভাবিত তাহাও স্বীকার করিয়াছেন। তিনি 090 
12111195001) নামক প্রবন্ধে লিখিয়াছেন-_-“/&যা 100 166 208 %0]] 90৮ 
01096 & 101)11050)1)61 9০ $1010001)]17 2,00109,010960. 10) %1] 6176 1719. 
69010%1 ৪9%81089 01 1)1)119501)1)7 23 901)010010119,0915 91). ০০16811017 1706 
৪, 170)91) 01501) 60 069] 11) 65025202100 0012159 0 2) 00110930701) 
700 1919 0৯710) 0011%9190 1018 01110101006 09 ৬০6০, [)1))10901011, 
85 ০0180917700 11] 1170 [71)810191003১ 12 106 1০011071100 ০:0৪, 
1)6 আ1)019 জঘ0110 067 18 100 ৪৮৪৭7 ৪০ 19010611019] 8170. ৪০ 91696118% 
89 61196 06 6119 [71020191)9,05. 16 1793 19991 6106 ৪018,09 ০ 17) 1119, 
1৮ ছম1]1 190 109 50120901009 0001), 10 10999 ক্ম01:09 ০01 ১০)01)61)- 
18065 19001190. 20 67001560757005 1 5110010 11117001716 1 
25 010 195016 0£ 179 ০] 63061161509 001109 8, 101 1109 06₹০069৫ 
8০ 6109 ৪6৪ 0£ 12000 101011990111195 800. 10909 1:61101079, 1: 
[10119501170 15 101020৮০1১0 2 1)79109161902) 10] & 17900) 0991 
07 10001579919) ] 1000%7 0100 1908691. 1)161)91901018 101 1 00%70 909 
ড6021109, 10101109011), 

ভস্লেল্্‌ (8৩1 10859967 )-ইনি জাম্মান অধ্যাপক, বেদাস্ত-দর্শনের 
ক্ষেত্রে ইহার প্রচেষ্টা ও সাধনা সর্ধবোপরি উল্লেখযোগ্য । ইনি ভারতবর্ষে 
আসিয়৷ তথ্য সংগ্রহ পূর্বক প্রবন্ধ সকল রচন। করিয়াছেন। বেদাস্তের 
প্রাণস্পর্শী ভাবে তিনি মুগ্ধ হইয়াছেন। যে কয়েকজন ইউরোপীয় পণ্তিত 
বেদাস্ত-দর্শনের আলোচনা করিয়াছেন, তন্মধ্যে ইনিই সর্বাপেক্ষা অধিকতর 
পরিমাণে বেদীস্তের রম উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন। স্থল বিশেষে 


গ ]1)0158 7178 0810 1% 69801) ৫৯+--এই প্রবন্ধে তিনি বলিয়াছেন--4]1 1 ০79 
891060 075067 ৮7196 81:57 0119 1)017181 11311)0 1189 11050 101) 08%910- 
060 ৪0219 ০01 168 01)01999 01765) 17958 17086 0991)10 [1)01800160 0 (109 
£58986 00০01019078 ০01 1116, 8170 1088 10010 ৪01781101% 01 ৪0109 ০0 
09108 10101) 161] 09897590109 ৪6৮9180101 01 00089 0 17859 50016. 
৮1860 800 10800 2 ০এ]০ 00171 ০% 60 10018.+--( প্রকাশক ). 


ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ ৮৬১ 


ইহার সিদ্ধান্তও অশোভন হইয়াছে; অবশ্ই তাহা দোষের নহে কারণ ইনি 
বিদেশী হইয়াও যেরূপ পরিশ্রম করিয়াছেন তাহার জন্যই ইনি ধন্বাদার্থ। 
বিদেশীর পক্ষে ভ্র-গ্রমাদ ক্ষমার, কারণ ভাষা ও ভাবের ভিতর তাহাদের 
প্রবেশ করাই স্থকঠিন। ডসেন্‌ বৈদিক দর্শন সম্বন্ধে ১৮৯৪ খুষ্টাবে_- 
৮/১110917611)6 01950010119 061 1010110950121919” নামক গ্রন্থের প্রথম 
খণ্ডের প্রথম অশে (৬০1. ] 797৮1) 2721011950])1016 09৪ ৯৮০৪” নামক 
প্রবন্ধ লিপ্‌জিগ-নগরীতে প্রকাশিত করেন। বেদাত্ত-দর্শন সম্বন্ধে ডসেন্‌ 
কৃত 41019 011939]01)19 96 00180191909” (11)6 10111105001) ০ 
ঠ116[01)80191)905) নামক গ্রন্থই স্প্রসিদ্ধ। ১৮৯৯ থুঃ লিপ.জিগ. নগর 
হইতে এই প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। ১৯৬ খৃঃ গেডেন্‌ (09৫9. ) সাহেব 
ইহার ইংরাজী ,তজ্ঞমা প্রকাশ করেন। ইউরোপীয় পণ্ডিতগণের মধ্যে 
বেদান্ত সম্বন্ধে এরূপ স্থচিস্তিত প্রবন্ধ আর কেহই লিখিতে পারেন নাই। 
গফ. (09০95) সাহেবের প্রবন্ধ স্ুবিস্তত হইলেও এরূপ-মনীষার সহিত 
লিখিত হয় নাই। মোক্ষ-মুলারের ৮6276, 79711090105 হইতে গফ, 
সাহেবের প্রবন্ধ যে স্ুচিস্তিত তদ্দিষয়ে সন্দেহ নাই । ডসেন্‌ ১৮৯৭ খুঃ 
অন্থবাদ ও ভূমিকা সহ “90106 [010%01911948” প্রকাশ করেন। লিপ 
জিগ্‌ নগর হইতে ইহা প্রকশিত হয়। ১৮৮৩ খুঃ লিপ-জিগ, নগর 
হইতে ভডসেন্-_-10%9 3596০00 065 6090062৮--4 959697 ০ ৬ 642002 
নামক প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। ১৯১২ থুষ্টান্দে আমেরিকার সিকাগে। 
নগরী হইতে 08. 00079607) কৃত এই গ্রন্থের ইংরাজী অনুবাদ প্রকাশিত 
হইয়াছে । এই প্রবন্ধে বেদান্ত-দর্শন আলোচিত হইয়াছে। ১৮৮৭ খুঃ 
শান্কর ভাত ও স্থত্রের অনুবাদ সহ ব্রহ্মস্থত্র লিপজিগ. নগর হইতে 
প্রকাশিত হয়। এই প্রবন্ধের নাম 7019 90625 098 ৮ 8৭90০--1)9 
9৮৪0 ৮৪৫%0৮০* বেদান্ত দর্শনের ক্ষেত্রে ডসেন্‌ সাহেব ইউরোপীয় 
পপ্ডিতগথের মধ্যে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়াছেন। সংস্কৃত সাহিত্য 
বিশেষতঃ ভারতীয় দর্শন অধ্যয়ন ,করিবার জন্যই সেন ভারতে 
আসিয়া ছিগেন। স্থান বিশেষে ভসেন্‌ সাহেবের সিদ্ধান্ত সমীচীন না 
হইলেও তিনি অতিশয় শ্রদ্ধার সহিত আলোচনা করিয়াছেন। তাহার 
[01011050015 0£ 116 [01901517908 নামক প্রবন্ধ হুধীসমাজে বিশেষ 
সমাদৃত । ূ 


৮৬২ বেদাস্ত-দর্শনের ইতিহাস । 


ওক্সেবাল্র, (4101606 ভা 00৩: )-_-ইনি মোক্ষমুল্লারের সমসাময়িক । 
ইনি যযুবরদের এক অনুবাদ সম্পাদন করেন। ইনি 89] 7০7] 
[)11৩ণ্যর জন্য সংস্কৃত হস্ত লিখিত পুস্তকাবলীর এক তালিকা নির্মাণ করেন। 
ততকৃত £17001901)67 80011)১ ১৮৫০ খুঃ হইতে ১৮৮৫ খুষ্টাব্বের মধ্যে ১৭ 
খণ্ডে প্রকাশিত হয়। ইহা ভারতীয় সংস্কৃত-সাহিত্যের খনিবিশেষ। তত্কৃত 
77156075 0£[110197) 10115615019 নামক্‌ গ্রন্থে তিনি বলিয়াছেন যে, হিম্দুগণের 
মৌলিকতা ছিলনা, এবং কাব্যঃ বিজ্ঞ।ন ও শিল্পকলায় তাহার! গ্রীকগণের 
অন্থণরণ করিয়াছেন, হিন্দুদের রামায়ণ হোমারের (1700767) অহ্গকরণ ভিন্ন 
আর কিছুই নহে । বন্বের ম্বর্গায় পণ্ডিত কাশীনাথ ত্রিদ্বক তৈলঙ্গ মহোদয় 
তাহার এই সকল অপার সিদ্ধান্তের অযৌক্তিকতা বিষদভাবে দেখাইয়া 
দিয়াছেন । ৰ 

গার (3৪৮৮০)--ইনি বেদান্ত দর্শন সম্বন্ধে বিশেষ ভাবে না লিখিলেও 
ভারতীয় দর্শন সম্বন্ধে প্রবন্ধাদি প্ঠ্ীণয়ন করিয়াছেন । ১৮৯৭খুঃ সিকাগো 
(001080০ ) নগর হইতে 50101030105 ০1 470192৮7019 নামক 
প্রবন্ধ প্রকাশিত করেন । ১৮৯৪ খুঃ লিপজিগ, নগর হইতে “1019 
01077, [21011930])1)19” নামক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। ১৮৯৫ খ্ুঃ 
হার্ববার্ড (17:21 ) হইতে সাং্য প্রবচন ভাঙ্তের এক সংস্করণ প্রকাশ 
করেন। ১৮৮৯ খুঃ জার্শন ভাষায় ইহার অন্বাদ লিপজিগ. নগরে 
প্রকাশিত করিয়াছেন। ১৮৮৮--৭২ খুঃ গার্ধে সাহেব সাচছবাদ সাংখ্যস্ুত্র 
কলিকাতার বিবলিওথিকা ইণ্ডিকা সিরিজে প্রকাশ করেন। ১৮৯২ খুঃ 
মিউনিক্‌ (1190101)) নগরে গার্ষে সাহেবের সাংখ্যতস্বকৌমুদীর অনুবাদ 
প্রকাশিত হয়। তিনি £3201050% 900. 5০০০৮ নামক প্রবন্ধে গ্রীকৃ 
দর্শনের উপর ভারতীয় দর্শনের প্রভাব বিশদ ভাবে দেখাইয়াছেন। তিনি 
১৮৭৮ খুঃ লগ্ন হইতে “বৈতান স্ত্রের” এক সংস্করণ প্রকাশিত করিয়াছেন। 
এই থৃষ্টাব্দেই ট্রাস্বর্গ। (98951 ) নগরে বৈতান হুত্রের অন্থবাদ 
প্রকাশিত হয়। দার্শনিক ক্ষেত্রে গার্বেে সাহেব যথেষ্ট পরিশ্রম করিয়াছেন। 
বেদাস্ত সম্বদ্ধে বিশেষ কিছুই না৷ করিলেও ভারতীয় দর্শনের 'প্রভাবাদি 
সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন বলিয়াই তাহার নাম উল্লিখিত হইল। তিনি 
গীতার প্রক সংস্করণ প্রকাশ করেন, তাহার ভূমিকায় গার্ষের সাহেব সাংখ্য-ভাব- 
প্রবণতার যথেষ্ট পরিচয় দিয়াছেন। এবং এই ভূমিকায় তিনি অসার যুক্তিঃ 


ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ ৮৬৩ 


অমানুষিক কল্পনা ও নিজের অকৃতিত্বের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন । তিনি 
ভূমিকায় লিখিয়াছেন যে, তিনি ৬৭ বার গীতা পড়িয়াছেন। আমাদের 
বিবেচনায় তিনি গীতা পড়িলেও কিছুই বুঝেন নাই । গার্ষে সাহেবের উক্তি 
দেখিয়া মনে হয় ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ ভারতীয় সাহিত্যে সম্যকরূপে 
প্রবেশ করিতে পারেন নাই। কেহ গার্ধে সাহেবের ভূমিকার প্রতিবাদ 
স্থচক আলোচন। করিলে ভাল হয়। এই ভূমিকা 731)800%গ ,8965201. 
7109616969, 7১০০৪ হইতে প্রকাশিত হইয়াছে । 

থিকা (00. [1)17)90৮)--ইনি কাশী 09690+8 0011899এর অধ্যাপক 
হইয়া! ১৮৭ খৃঃ ভারতে আগমন করেন । শেষে কলিকাতা বিশ্ববিগ্ভালয়ের 
7,65156%: হইয়াছিলেন। কাশীর প্রসিদ্ধ “পণ্ডিত” পত্রে তিনি অনেক 
প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। পণ্ডিত পত্রিকায় বৌধায়ন শুন্বন্ত্র অনুবাদ 
সহ প্রকাশিত করেন । (78%7016 দ০1,. ) শুন্বসথত্র সম্বন্ধে ১৮৭৫ 0001079] 
06 61)8 4১91%910 990166% ০? 73699] নামক পত্রিকায় আলোচনা করিয়। 
প্রাচীন ভারতের জ্যামিতি ( 960109৮য ) স্থানে জ্ঞানের পরিচয় প্রদান 
করিয়।ছেন। ১৮৯০ ও ১৮৯৬ থুঃ ১৪০০৭ 1300155 01 109 41556 967198এ 
বেদান্ত হৃত্রের শাঙ্কর ভায্য এবং পরে রামানুজ ভাস্তের ইংরাজী অনুবাদ 
প্রকাশ করিয়াছেন । * 

থিবো সাহেব রামান্থজ মতবাদের পক্ষপাতী । তিনি শাস্কর মতের 
সম্থন্ধে কয়েকটি আপত্তি তুলিয়াছেন। প্রথম আপত্তি, শঙ্কর সাম্প্রদায়িক 
ভাবে ভাষ্য রচন। করেন নাই, কিন্তু রামান্ুজ বোধায়ন ভাষ্যের অনুসরণ 
করিয়াছেন। দ্বিতীয়, শাঙ্করিক মায়াবাদ স্ত্রের তাৎ্পর্য্যে পাওয়া যায় না। 
তৃতীয়, ব্রন্মের সগ্তণ ও নিগুণ এই দুই ভাব শ্রুতির অনুমোদিত নহে | ব্রহ্গ- 
স্থত্রের পরিসমাপ্তিতে যে যুক্তির বিষয় কথিত হইয়াছে তাহাতে মনে হয় 
শঙ্কর প্রতিপাদিত নির্ববাণমুক্তি সুত্রকার ব্যাসের অভিপ্রেত নহে। থিবো 
সাহেবের এই সকল যুক্তির অসারতা অধ্যাপক কে, স্থন্দররাম আয়ার 
মহোদয় শ্রীরঙ্গম বাণীবিলাস প্রেম হইতে প্রকাশিত “আপদেবী” টীকা] সহ 
£বেদান্তপারের” ভূমিকায় অতি নুচারুরূপে খগ্ডন করিয়াছেন। বাস্তবিক 
ভূমিকায় আয়ার মহোদয় থিবে! সাহেবের যুক্তিজাল এরূপ দক্ষতার সহিত 





*. (শাঙ্কর ভাষ্য 98090 7300159 0]. সসেস 1 01, 1890 এবং ৮০01. আস 21]. 
0£ 1896, রামান্ুজ ভাষ্য--580760 7300109 ০]. হু] 11), অক্সফোর্ড (0360:0 ) 
হইতে প্রকাশিত হইযফ।ছে। ) 


৮৬৪ বেদাস্ত-দর্শনের ইতিহাস । 


খগ্ডন করিয়াছেন যে, তাহ প্রশংসাযোগ্য । অনেকস্থলে থিবো সাহেবের 
অন্ুবাদও দোষযুক্ত হইয়াছে । থিবো সাহেব যে সকল সিদ্ধান্তে উপনীত 
হইয়াছেন তাহ! ভ্রান্ত সিদ্ধান্ত। থিবে! সাহেব ব্যতীত অন্যান্ত ইউরোপীয় 
পণ্ডিতগণ রামান্ুজ-ভাষ্যের বা অন্ত কোনও আচাধ্যের ভাষ্যের কোনওর্নপ 
আলোচনা করেন নাই। আয়ার মহোদয়ের ভূমিকা সকলের পাঠ করা! 
উচিত। তিনি ইংরাক্জী ভাষায় ভূমিকাটি লিখিয়াছেন। আমাদের মনে হয় 
প্রাদেশিক ভাষায়ও ইহার অনুবাদ হওয়া উচিত। অনেক ইংরাজী শিক্ষিত 
ভদ্রলোক সংস্কৃতির ভিতর দিয়। শাঙ্করভাষ্যাদি পাঠ করিতে না পারিয়। থিবে 
সাহেবের অনুবাদের শরণাপন্ন হন ঃ সুতরাং তাহার! যেত্রাস্ত ধারণ! পোষণ 
করিবেন তদ্িষয়ে সন্দেহ নাই । তাহাদের পক্ষে আঘ্মার মহোদয়ের ভূমিকা 
অবশ্তপাঠ্য । থিবো সাহেব ও কর্ণেল জেকব যেরূপ অসার দিদ্ধান্ত স্থাপন 
করিয়াছেন, সেইরূপ ডসেন্‌ ও গফ. সাহেব করেন নাই। জেকব সাহেবের 
সিদ্ধান্ত থিবো সাহেবের সিদ্ধান্ত হইতেও হীন; তবে থিবো সাহেবের 
প্রচেষ্টার জন্ত তিনি ধন্যবাদার্থ | * 

কলেজ ভেল্ন্ (0০91091] 98০০১ )-ইনি ১৮৯১ খুঃ 
বোম্বে সংস্কৃত সিরিজে “4 000001087)08 60 016 7১717017091 010%01- 
91)8,05 200 13119098926 01৪৮ নামক গ্রস্থ প্রকাশ করেন। ১৮৯১ খুঃ 
জেকব সাহেব “কঠোপনিষদের” এক সংস্করণ প্রকাশ করেন। এ খৃুষ্টাব্ধে 
মুণ্ডক, প্রশ্ন ও মাওুক্য উপনিধদ্‌ সম্পাদিত ও প্রকাশিত হয়। ১৮৮৮ 
থৃঃ বোম্বে সংস্কৃত সিরিজে স্ভাষ্য “মহানারায়ণ উপনিষদ” সম্পার্দিত ও 
প্রকাশিত হয়। ১৮৯৪ খৃঃ সটীক বেদান্তসার নির্ণয়সাগর প্রেল হইতে 
প্রকাশিত হয়। ইংরাজী অনুবাদ সহ ১৮৯২ খুঃ লগ্ডন নগরে বেদান্তলার 
প্রকাশিত হয়। বেদান্তসারের ভূমিকায় জেকব সাহেব শঙ্করের উপর 
কটাক্ষ করিয়াছেন এবং খুষ্টান মতের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করিয়াছেন। তিনি 
বলেন- শঙ্করের অসঙ্গতি আছে । অধ্যাপক স্ুন্দররাম আয়ার মহোদয় 


০০ 


* থিবে। সাহেব নিস্লিখিত অনুবাদ প্রকাশিত করেন £_-১। গুব্বহ্থত্র ১৮৭৫ খু$; ২। বৌধায়ন 
শুন্রস্ত্র ১৮৮২ খুঃ) ৩। অর্থ সংগ্রহ-_পুর্বব মীমাংসার অনুবাদ, ১৮৮২ খুঃ; ৪1 পণ্ডিত সুধাকর 
দিবেদীর সহযে।গে পঞ্চনিদ্ধস্তিকা__-বরাহ-মিহিরের জ্যোতিষ, ১৮৮৯ থুঃ ; ৫। বেদাস্তহ্ত্র, শাহর 
ভাষ্যনহ (3807'60 7305. 01 000 108,6% 9971195.% 015. 84, 88; ৬ । বেদাস্তশুত্র রামানুজ 
ভাষ্যসহ (3৪8০:99 3%9 ০01 119 7881 ১917195 ০]. 48) ১১০৪ খুঃ; ৭। গঙ্গানাথ 
ঝ। মহোদয়ের সাহচর্ষ্যে ত্রেমাদিক অনুবাদ পত্রিকা “[00181) 02106” সম্পাদন করেন। 
--( প্রকাশক ) 





ইউরোপীয় পপ্ডিতগণ ৮৬৫ 


শ্ররঙ্গম বাণীবিলান প্রেস হইতে প্রকাশিত বেদাস্তনারের ভূমিকায় জেকব 
সাহেবের মতের অনারত প্রতিপন্ন করিয়াছেন। আমাদের মনে হয় জেকব 
সাহেবের মতই অসঙ্গত। তিনি শাঙ্করভাষ্য বুঝিতে পারেন নাই। আয়ার 
মহোদয় অতি স্থুন্দর ভাবে জেকব সাহেবের অসার ও নী যুক্তিগুলি 
খণ্ডন করিয়াছেন। 

গহ্-( (39091) ) গফ্‌ সাহেব ].711101)6159  (01161769] 361198এ 
£/1১1)1109500))7 01 6179 0710%019119097 প্রকাশিত করেন। এই প্রবন্ধে 
তিনি বিদ্যাবত্তার পরিচর দিয়াছেন, এবং বেদান্ত-দর্শন বুঝবার জন্য 
তাহার যে একটা আন্তরিক প্রচেষ্টা ছিল, তাহাও বেশ" বুঝিতে পারা যায়। 
১৮৯৪ খুঃ কাউয়েল্‌ (0০৮]]) সাহেবের সহিত একত্রে তিনি ইংরাজী 
অন্থবাদ সহ সর্ব-দর্শন-সংগ্রহ” লগ্ডন নগরীতে প্রকাশ করেন । এই গ্রন্থও 
[1010150118 017197769] ১9105 প্রকাশিত হইয়াছে ডসেন্‌ ও গফ. সাহেব 
বেদাস্ত-রসে রসিক ছিলেন । ভ্রমপ্রমাদ সত্বেও তাহাদের গ্রন্থ স্থখপাঠ্য। 
তাহার। বেশ সহ্দয়তার সহিত বেদান্ত শান অধ্যয়ন করিয়াছেন। দেশ 
বা ধন্মভেদের সংকীর্ণতায় তাহাদের চিত্ত কলুষিত ছিল ন।। তবে 
বিদ্রেশীর পক্ষে সামান্য ত্রুটি থাকা সম্ভবপর | বিন্ত খুষ্ট ধর্ম(বলম্বী নীলক 
শান্ত্ী ঘোর মহাশয় তাহার “৬ 09010209] চ০0৮%৮00 0£ 6]6 না009 
72))11090])1)108] 9968299” নামক প্রবন্ধে যেরূপ সংকীর্ণতার পরিচয় দিয়াছেন, 
তাহার তুলনায় গফ. ও ভসেন্রে উদারতার সীম। নাই। শাস্্ী মহাশয় 
পুণাতে পাঁদরী ছিলেন। হিন্দী ভাষায় তাহার প্রবন্ধ রচিত হয়। ১৮৬২ 
খুঃ ডাঃ এড ওয়ার্ড হল্‌ (1): 7166 7021৫ 1811) কলিকাতায় ইহার 
ইংরাজী অনুবাদ প্রকাশ করেন। আমাদের মনে হয় শাস্ত্রী মহাশয় ভারতীয় 
দর্শন কিছুই বুঝিতে পারেন নাই, বিশেষতঃ ধর্মান্ধতায় দার্শনিক দৃষ্টি লোৌপ 
পাইয়াছিল, মোক্ষমূলার গফ_ সাহেবের সিদ্ধান্ত সর্ববাংশে গ্রহণ করেন নাই। 
তিনি ততকৃত ৬ 60802 11711093011)” নামক প্রবন্ধে লিখিয়াছেনঃ--- 
4030161):09015 18599,8 0] 10019) [10119901010 01)0061]) 160 19109 
20১ 219 86111 ৮৪77 10501006158+ 800 10101683807 0006179 12999,79 018 
1768 07198101517905 0999259. 09160] 0010910672,0101) 0100001) 76 20197 
01067 0000 &1)6 9])1716 10 আ1)০) 0108 29 1000210,7 * 

স+. ড50981569 11011950101)5 (05 118 2091197) ৮৪০০ 122. 750161028 1911. 

২২ 


৮৬৬ বেদাস্ত-দর্শনের ইতিহাস । 


আমাদের মনে হয় গফ সাহেব যে ভাবে ভাব্তি হইয়া লিখিয়াছেন 
তাহাই শোভন। মোক্ষমূলার সাহেব পাদ্রিগণের আক্রমণ সৌকর্যের 
জন্য হিন্দুধশ্ম আলোচন। করিয়াছেন। এইরূপ অভিমত “00105 [০00 
৪, (61109) ড ০:0591.07)৮ নামক প্রবন্ধে -লিখিয়াছেন। তিনি বরং 
হৃদয়ের সংকীর্ণতা লইয়া সংস্কৃত সাহিত্য আলোচন। করিয়াছেন, কিন্ত অধ্যাপক 
গফ সাহেবে তাহ! কম। 

ল্বেনিস্‌ (9019 )-- ইনি কাঁশী 0667৪ 0০119৮9এর অধ্যক্ষ 
ছিলেন। “পণ্ডিত” পত্রে নানাবিধ প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছেন ।« ১৮৯০ খুঃ 
পণ্ডিত, পত্রে প্রকাশানন্দঞত “বেদান্ত-সিদ্ধান্ত মৃক্তাবলী” ইংরাজী অন্গবাদ 
সহ প্রকাশ করেন । 

ডেভিস্ন 0)8৮199)--ইনি ইংরাজী ভাষায় শ্রীমস্ভাগবদ্‌ গীতার অনুবাদ 
করেন । ১৮৯৪ খুঃ ]00077850209062 ১০০৪৪এ সানুবাদ গীতার 
তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়। ডেবিস্‌ সাহেব "0 [121195010)77% 
নামক এক প্রবন্ধ রচনা করেন। ইহাও (ঢ0])10675 071078] 99195 
প্রকাশিত হইয়াছে । 

সাল্র ভউউক্তিশ স্‌ কেকোানি ভন (910 ড111120 ০70৪৪ )--জোনস্‌ 
সাহেবও বেদান্তের সবিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন । ইউরে।পীয় পপ্ডিতগণ সকলেই 
বেদান্ত-দর্শন বলিতে শাঙ্করমতই গ্রহণ করিয়াছেন। কেবল থিবো 
(7): 1101995%) সাহেব রামান্ুজের পক্ষ সমর্থন করিয়াছেন । বেদাস্ত- 
দর্শন ইউরোপে প্রচারিত হওয়ায় ইউরোপে নূতন ভাবের সঞ্চার হইয়াছে । 
কেবল দার্শনিক সোপেনহৌর নহে অন্যান্য পণ্তিতবর্গও উচ্চকে ভারতীয় 
দর্শনের বিশেষতঃ বেদান্তের প্রশংসা করিয়াছেন । 581৮ ₹/1]]1200 701589 
লিখিয়াছেন-__€]17%৮ 1619 1000)95811910 ০ 2990 076 ৮ 00209, 01 116 
1021) 0190 00101)091101) 11) 11105026107) 01 1৮, চ৮16101% 1091195110% 
1796 707 01090079,5 2100 10186006156 11617 801)111070 11901165 1701 
609 99%1779 1001)217) দ1%1) 0109 999৪ 01 1107019,.7 * 10 0750)8 দয 0] 


021. এ. ] 0. 0. 20, 195, 19.) 





* মোক্ষমূলার ভারতবর্ষীয় এই প্রভাব স্বীকার করেন না। তিনি বলেন --গ্রীক দর্শন স্বাধীন 
ভাবে ক্ষুর্তি পাইয়াছে, তবে সৌসাদৃগ্ত দেখিয়া বিশ্মিত হইতে হয়,__“[019 006 00169 01981 
11961)6] 912 ড1111900 0০709৪8 70999176 0086 00০ 21)0197)6 0799] [21)1]0- 
৪০001:97৪ 0০07707%160 01917 70011980100 1701] [75018. 11 109 010) 199 


ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ ৮৬৭ 


ক্ষোলিন ( 196০: 0০98810 )-ইনি ফরাসী দেশের দার্শনিক 
এতিহাসিক। তিনি প্যারিস্‌ (028118) সহরে ১৮২৮ ২৯ খুঃ বর্তমান দর্শন 
সন্বদ্ধে ব্তৃতা করিয়াছিলেন । তিনিও ভারতীয় দর্শন সম্বন্ধে অতি উচ্চক্ে 
প্রশংসা করিয়াছেন। তিনি সেই বভ্তত। প্রসঙ্গে বলিয়াছেন,_-ভ1)0 
০ 7680. 100 2/06000100 606 00061021৪00 1010119501017108, 1770]50.. 
0)87069 ০0 600 15805 ৪১০০ ৪1], 11999 01 171019, 0101) 29 196000000- 
100 60 90690 10) 1007009, আও 018009০: 018670 20907 ৪, 600) 2100 
6000৪ 99 1):0100109) 2100 আ10)01 01910 9001) 2, 00330129161) 076 
10069010095 0 6159 1:890169 26 1010) 0106 11000196810 00108 1798 901006- 
6110099 960101)605 0118৮ ছ৪ ৪19 00108111760. 00 10670. 18 01766 16209 ৮10০ 
01011050101) ০0৫ ৮016 719,90১ %2)0 60 ৪0010 6015 ০09/019 0£ 0179 1) 017091) 
[906 1110 70615612100 ০01 079 10101)696 10110502170. 5০1. এ 
1৯85) 


জন্মণ দার্শনিকগণ সকলেই সংস্কৃত সাহিত্যের বিশেষতঃ দর্শনের পক্ষ- 
গাতী। (1711670 9০101900] ) সে.গেল্‌ * তাহার গ্রন্থে লিখিয়াছেন,-- 
“1৮ 08/0000% 1১9 90072180 08৮ ৮) 6৪] 1100191)3 1)05968860. ৪ 
10001190190 ০? 176 6৮70 0০0 7 2]1 00011 আঃ1098 01970131006 11) 
3০0011001065 0000 050)1:698107189 10019) 01680 200. ৪৪৮০1:0]% 07:90, 
£৪ 0661017 001700)৮60. 200 0৮010171211 6য0799990. 2৪ 110 81) 1 00091) 


12060909 170 101) 1000 10৮0. 80200 0 181 9০. তিনি 


ডা] 1170 [০ 80119798689 11) 011 (11109 10908098 2 1091 ৪৪৫ 
০1 199101511)0 1193 (৪0617 03 01186 0118৮ 83 10098811019 21) 0719 00161, 
8৪ 19099811019 11 210011)9]" 8]80. 1306 6100 1901; 1910781118 105 ০7110919899 
609৮ 609 8117118110195 791৮7991) (1989 €ছ০ ৪0:98.75 01 [১10119890010109] 
(0008106 20 10019 800. 99909 ৪70 ০7 86821111010, 009 80100911098 
11709 19910190102, 


* ইনি ১৮*৮ থুঃ ভারতীয় ভাষা, সাহিত্য, দর্শন সম্বন্ধে প্রবন্ধ রচনা করেন এবং সংস্কৃত 
চচ্চার জন্য জর্শণিতে নুতন প্রেরণী প্রদান করেন। তীহাঁর সময় হইতে জর্দমণিতে সংস্কৃতের 
নিয়মিত অনুশীলন হইতে থাকে । ইংরাজ এবং ফরাঁসীর মত জন্দ্রণির পঙ্ডিতগণ ভারতে কোন 
রাজনৈতিক স্বার্থে গ্রণো দিত হইয়া সংস্কৃত চর্চা আরম্ভ করেন নাই-_( প্রক শাক )। 


৮৬৮ বেদাস্ত-দর্শনের ইতিহাস । 


আরও লিখিয়াছেন,_"135৪0 0 10956 10101108077 08 19 
10010109509 1) 10821197 ০0 1089010) 9৪ 1019 5০ 10161) 7 07691 
[010110301)176795 91)19925 10 20100192150], 1) 1)6 20009061101) 
900. 10001] 01 01181762] 10991181079 1110 এ, 1901010 177'0100601)09) 51090 
11) 6106 001] ০০ 0£ 17056181010 0? 0106 1009017-02%7 ৪017 
91091780270. 1001)10 %7)0. 0৮০] ৮০20 6০ 799 6%1100:0191)60. ? 

বেদাস্ত-দর্শন সম্বন্ধে তিনি বলিয়াছেন,--]1)0 01৮00 01161) 01101) 
15 00101009117 11)00109%৩ 6০ 50610001965 1715 0020155 &০ ৮৪৮0, 6০ 
810110199 10111) 1]) 116 ৪0001652110. 11001917107 0 00109106]" ৪, 
1'8-0101010 200. 1:6-11)00100126101) জা161) 01৮10160 89 100 009 1)111079,) 
0166 ০৫ 6৮619 ৪০৮101) 2100 63:6110109”  এততষ্টে প্রতীয়মান হয় 
বেদান্তের চিন্তা ইউরোপীয় হৃদয়ে কিরূপ প্রভাব বিস্তার করিয়াছে । ফরাপী 
ও জন্দণ দার্শনিক উভয়ই মুক্তকঠে ভারতীয় দর্শনের শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণ! 
করিয়াছেন। বেদান্ত-দ্রশনের প্রচারে ইউরোপের চিন্তারাজোও একটা 
বিপ্লবের স্ুচন! হইয়াছে । ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ ব্যতীত ভারতীয় ইংরাজী 
শিক্ষিত পঙ্ডিতগণও এই কাধ্যের সহায়ক হইয়াছেন । 


উনবিংশ শতাব্দী 
লিভীল ভিশস্পেত্- দেকম্শীজা লপভিওভগশ 


দেশীয় পণ্ডিতগণের মধ্যে ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহাশয়ের নাম 
সবিশেষ উল্লেখযোগ্য | তিনি দার্শনিক গ্রন্থ সম্বন্ধে বিশেষ কিছু ন। করিলেও 
স্কৃত সাহিত্যসম্বদ্ধে তাহার প্রচেষ্টা ও সাধন! প্রশংসার্হ। দার্শনিক সাহিত্য 
সম্বন্ধে কে, টী, তেলাঙ্গ ও স্বামী বিবেকানন্দের নাম উল্লেখযোগা । তেলাঙ্গ 
মহোদয় বোম্বাইএর €100180. 4১001008805” পত্রে অনেক প্রবন্ধ 
লিখিয়াছেন, তিনি আচাধ্য শহ্করের অবস্থিতিকাল সম্বন্ধে গবেষণা করিয়। 


দেশীয় পপ্ডিতগণ ৮৬৯ 


৬ষ্ঠ শতাব্দী স্থির করেন। ততরুত ভগবদ্গীতাঁর ইংরাজী অন্ুবার্দ ১৮৯৮ 
খুঃ অন্দে 98076 73০0013 ০1 009 7836 967168এ প্রকাশিত হয় । * 

পরমহতস স্বামী বিবেকানন্দ সিকাগো ধন্মসভায় বক্ততা প্রদান করিয়া 
আমেরিকায় বেদাস্তের মহিমা উদ্ঘোষিত করেন । তিনি ইংরাঁজী ভাষায় 
জ্ঞানযোগ ও কর্্বযোগ সম্বন্ধে ইয়েরোপ ও আমেরিকায় বক্তৃতা প্রদান 
করেন। ততকৃত জ্ঞানযোগ, কন্মযোগ ও রাজযোগ জন্মণ, রুশ ও ফরাসী 
প্রভৃতি ভাষায় অনূদিত হইফ্ ইয়োরোপে প্রচারিত হইয়াছে । বঙ্গভাষায়ও 
এই সকল, গ্রন্থ অনূদিত ও প্রকাশিত হইফ্রাছে। বর্তমানে বঙ্গদেশে ও 
ভারতের সর্বত্র বিবেকানন্দের গ্রন্থের সমাদর । 

বর্তমান শতাব্দীব প্রারস্তে এলাহাবাদের গঙ্জানাথ ঝা মহোদয় ছান্দোগ্য 
উপনিষদের শাঙ্করভাষ্য ইংরাজ্জীতে অনুবাদ করিয়াছেন। মান্দ্রাজের 
নেটিসন্‌ কোম্পানী (০৪0 & 0০. হইতে উহা প্রকাশিত হইয়াছে 
ও পরে একাকীই ঝ। মহাশয় বনু বেদান্ত গ্রন্থ ইংরাজীতে অনুবাদ করিয়াছেন । 
তিনি থিবেো সাহেবের সহযোগে 4110019071)0051)6” নামক একখানা অনুবাদ” 
পত্রিকা সম্পাদন করেন। উহাতে বহু দাশনিক গ্রন্থের অন্বাদ প্রকাশিত 
হইয়াছে । পবিবরণ-প্রমেয়-সংগ্রহ*) £খপগ্তন খণ্ড-খাছয” “অদ্বৈতসিদ্ধি” প্রভৃতি 
গ্রন্থের ই:রাজী অনুবাদ প্রকাশিত করিয়া ঝ। মহাশয় বিদ্বন্মগুলীর ধন্বাবাদাহ 
হইয়াছেন। এস্‌ স্থববারাও ( 8. ৪১ 1১90 ) মহাশয় মধ্বাচার্ধ্যের 
্র্বস্থত্রের ভাষ্য ও গীতাভাষ্যের ইংরাজী অনুবাদ করিয়াছেন। এই অঙ্গবাদ 
মান্দ্রাজ হইতে প্রকাশিত হইয়াছে । 

বিংশ শতাব্দীর ৬প্রিয়নাথ সেন মহোদয় 47011050010 ০1 ড০91769৮ 
নামে এক প্রবন্ধ রনা করেন । ইহাতে আচার্য শঙ্করের মতবাদ আলোচিত 
হইয়াছে । প্রিয়নাথ বাবু দার্শনিক হ্ক্ষৃষ্টির সহিত প্রতিপাদ্য বিষয় 
আলোচনা করিয়াছেন। এই প্রবন্ধে তাহার কৃতিত্ব প্রকট । অধ্যাপক 
007. 0971৭ হিন্দুধশ্মের উপর অযথ| আক্রমণ করিয়া গিয়াছেন। তিনি 
ততৎকুত 47060000010] 60 078. 21010990191) ০01 41891191078 নামক 
প্রবন্ধে ত্রাঙ্মণাধর্ম সম্বন্ধে অতি তীব্র কটাক্ষ করিয়াছেন। তাহার মতে 
হিন্বুগণের নৈতিক অবনতির কারণ__হিন্দুদিগের ঈশ্বর সম্বন্ধে বিশ্বাস। 
তিনি লিখিয়াছেন--4/১ 78000061500, ০7 1606] 86080010 1098 0£ 0০০, 
*:95076. 730019--2100 1211৮00) ৮০1. ডা] 





৮৭০ বেদাস্ত-দর্শনের ইতিহাস । 


900)) 98 6179৮ 0 7319101190190 200 01017 00918 210 10110018009 ০ 
10019072100. 10010101211655 109 1097 106 9210 6৮০10 6০ 1990. 60 10010) 
যয & 106102] 1)609981. অবশ্ঠ এই প্রসঙ্গে তিনি থুষ্টান ধন্মের সৌন্দর্য্য 
ও ওদার্ধ্য বিশেষরূপে বর্ণনা করিয়াছেন । প্রিয়নাথবাবু 0%1:৭ সাহেবের 
এই অযথ! অসারগর্ভ বাক্য খণ্ডন করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন কুসংস্কার, 
অজ্ঞতা ও হঠকারিতার বশেই 081 সাহেব এরূপ মত প্রকাশ করিগাছেন, 
তিনি বলেন)_-%]7)9 1566 700001])9] 09119. 10989 0191712760. 2) 
01083180680. ০০01010109,0100 01 10700181006) 10980110988 8700 016] 0009 
1) 1)9,9911)0  901000169 90১00 1372071002101510) 200 131)8171719016 
[9101199011)ঘ. প্রিয়নাথবাবুর বাক্য যথার্থ । তিনি বেশ স্বন্দর যুক্তিবলে 
05170 সাহেবের অসারগর্ভত বাক্য নিরাস করিয়াছেনু। ইয়োরোপীয় 
পণ্ডিতগণের এরূপ অন্দারতা প্রশংসাহ” নহে। 


উনবিংশ শতাব্দী 
ভুভভীম্ম নিিশ্েঅজ্দ্র-_প্রম্ম্ সম্াজ্তেল আব্িত্ডা 


উনবিংশ শতাব্দীর তৃতীয় বিশেষত্ব ধশ্ম সমাজের আবির্ভাব । বেদান্তের 
তত্ব মূল করিয়া, খুষ্টান-ধর্ম ও বৈজ্ঞানিকতার প্রভাবে প্রভাবিত হইয়। 
ত্রাঙ্মদমাজ, খিয়সফি সম্প্রদায় এ আর্য সমাজের উদ্ভব হইয়াছে । থিম়সফি 
সম্প্রদায় বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা ও সমন্বয় সাধন করিতে কৃতসঙ্কল্প; ব্রাঙ্মদমাজ 
সমাজ সংস্কারে ব্যস্ত; এবং আধ্যসমাজ প্রাচীন ও নবীনের সামগ্ুন্য 


করিতে বদ্ধপরিকর । আমাদের মনে হয়, এই তিনটী মতই কতকটা পরিমাণে 
[১০0116109] 16116101) | 


আরা লাভ 
্রাহ্মমতে ব্রহ্ম উপাস্ত, কিন্ত নিরাকার । ব্রহ্ম সগুণ ও সবিশেষ, কিন্তু 
তাহার কোন আকার নাই। ব্রাহ্ম দার্শনিকমত অনেকটা পরিমাণে 
দ্বৈতাদ্ৈতবাদ। ৬রাজা রামমোহন রায় ত্রাঙ্ছ সমাজের প্রবর্তক, তিনি 


থিয়সফি ৮৭১ 


উপনিষৎ ও তন্ত্রশাস্ত্রের অনেকস্থল ব্যাখ্যা করিয়াছেন। গ্রশ্নোত্বরচ্ছলে 
ও বিচার প্রসঙ্গে অনেক বিষয় আলোচনা করিয়াছেন । তৎকৃত গ্রস্থাবলীতে 
বেদান্তের আলোচনা! আছে । এলাহাবাদ পাণিনি আফিস হইতে এ 
গ্রন্থাবলী প্রকাশিত হইয়াছে । তৎপরে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় ব্রাদ্ম 
সমাজের কর্ণধার হয়েন। তিনিও বহুশ্রুতিবাক্য ব্যাখ্যা করিয়াছেন । 
দেবেন্্রনাথের গ্রন্থ আদিত্রান্ষপমাজ হইতে প্রকাশিত হইয়াছে । তিনি 
শ্ররতি ও মহ্ুসংহিতা হইতে অতি মনোজ্ঞ বাকা সকল চয়ন করিয়। স্বীয় 
অভিমতানুসারে সরল ব্যাখা। করিয়াছেন । 

৬কেশবচন্দ্র সেন মহীশয় আদি সমাজ ত্যাগ করিয়া শিবনাথ শাস্ত্রী 
ও বিজয়কৃষ্ণ গোম্বামী প্রভৃতির সহিত একজ্রে সাধারণ ত্রাহ্মদমাজ স্থাপন 
করেন। কেশববীাবুর ইংরাজী ভাষায় কতকগুলি বক্তৃতা আছে, তাহাতে 
ব্রহ্ম তত্ব প্রকাশ করিবার প্রচেষ্টা আছে । কেশববাবু যখন সাধারণ ব্রাহ্মদ মাজ 
পরিত্যাগ করিয়া নববিধান সমাজ স্থাপন করেন, তখন গৌরগোবিন্দ রায় 
ও প্রতাপ মজুমদার প্রভৃতি স্ুধীবর্গ তাহার অনুসরণ করেন। কেশব- 
সেনের নির্দেশে গৌরগোবিন্দ রায় মহাশয় গীতার “সমন্বয়ভাষ্য” প্রণয়ন করেন। 
নববিধান সমাজ হইতে ইহ! প্রকাশিত হইয়াছে । সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের 
অন্ততুক্ত পণ্ডিত সীতানাথ দত্ত তত্বভূষণ. মহাশয় কয়েকখানি উপনিষদের 
সরল ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তিনি বর্তমান শতাব্দীতে %01]93001,5 ০? 
13191000191” নামক এক প্রবন্ধ রচনা করিয়। দার্শনিকতা প্রদর্শন 
করিয়াছেন। ব্রাহ্ম সমাজের প্রচেষ্টায় এইবূপে বেদাস্তের তত্ব প্রচারিত 
হইয়াছে । কবিবর রবীন্দ্রনাথের কবিতায়ও ত্রদ্ষবাদ ফুটিয়া উঠিয়াছে। 


হ্িসসক্কি 


থিয়সফি সম্প্রদায়ের প্রবর্তক 0০]. 01০৮৮ সাহেব । থিয়সফি মতবাদ 
বেদান্ত, সাংখ্য ও পাতঞ্জলের সংমিশ্রণে উড্ভৃত। মহাত্ম। অল্কটের অবর্তমানে 
মিসেস্‌ এনিবেশাস্ত থিয়সফিক্‌ সম্প্রদায়ের নেত্রীরূপে অভিষিক্ত হইয়াছেন । 
থিয়সফি মতের অনুকূলে ক্ষুদ্র বৃহৎ নানারপ প্রবন্ধ রচিত হইয়াছে । * 


কচ [1850501১181581 19521911055 010288 :- 
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৮৭২ 


বেদাস্ত-দর্শনের ইতিহাস । 


থিয়সফি নিগুণত্রন্ষবাদ অঙ্গীকার করেন। তন্সতে ব্রহ্ম নিগুনণ হইলেও 
দয়! প্রভৃতি তাহার আছে। ঈশ্বর বা ব্রহ্ম সম্বন্ধে 0. ঘা, 149201১98৮6] 
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10116510905 19101)10]77 11) 17079, 


[7] 606 0091. 00171, 
) 10671021. 
101)09,102,, 


719 13011011015 ০ 0108 0:0991705. 


(3111) 1106 15501061010 02 11669 2170 0101], 


(1) 07009 1)1019161079 0% 1160, 


(ভ৭) 


117005176-1)007--1%3 00708:0] 90০. 991076, 


থিয়সফি | ৮৭৩ 


সাহেব লিখিয়াছেন --“0০০. 10 [71759816 19 198020. 6108 10081008 ০: 
[097501091167) 1৪ 1) 2]] 2100. 6010061) 211)? 2130. 100690. 19 201 7 900 
0£ ৮179 17)10169) 1১6 20501069১06 81] 6 09) 0101 985 [70 197, 
থিয়সফি জগতের সত্তা স্বীকার করে। সকল বিষয়ে বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্য। 
দেওয়া থিয়সফি সম্প্রদায়ের প্রধান লক্ষ্য । শিক্ষিত জনসাধারণের ভিতর 
ব্রহ্তত্ব প্রচার করিতে ই'হারা সচেষ্ট । সকল ধর্দের সমন্বয় করিবার জন্য 
ইহারা .বদ্ধপরিকর। বাস্তবিক এই অংশে তাহাদের মতবাদ কতকটা 
পরিমাণে , [08001%0 বলিয়া! মনে হয় । 0া0156788] 880900০0 ০ 
00 %00 73706671100] ০1 11788” এই বাক্যই ইহাদের মূলমন্ত্র। কিন্ত 
জগতে বৈষম্য আছে । বৈষম্যের উপর সাম্য স্থাপিত হইতে পারে না। 


]011)00:010911) খই [0৫%টি বড় ক্রন্দর হইতৈ পারে, কিন্তু ব্যাবহারিক 
জগতে ইহার প্রয়োগ অসম্ভব বলিয়া মনে হয়। জ্ঞানদৃষ্টিতে ভেদ নাই, 


০ পপ শা তে শি লাশ 


 ঘ) ভগবদ্গীতার ইংরাজী অন্থবাদ। 
48, ,8171066 কৃত__ 


(1) 10806620 130001)1970, 

(11) 20006 070ত৮া। 0 0)৪ 9০9). 

(11) %৮০9:975 117969:1955 এবং অন্যান্য গু'বন্ধ | 
(3, 1 9, 11990 কৃত--- 


(1) 81792000105 0 711) 71010000677, 

(1) 01010999. 

(1) এবং জে, সি, চট্টোপাধ্যায়েব সহযোগে উপনিষদের ইংরাজী 
অন্থুবাঁদ দুইখণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছে । 


(1) 1771)8 0109])6] 200 6176 0091)18. 

এতদ্বাতীত ভগবান দাস [19 ।9016706 0? 798809%) পু)3 90167109 ০ 
609 190)061008৮, ও  মেবেল, কলিন্স (71819] 0০111709) “19166 
00 79 [8৮ প্রভৃতি প্রবন্ধ রচনা করিয়াছেন। ইহা ছাড়াও 
্ষুত্র ক্ষুদ্র অনেক প্রবন্ধ রচিত হইয়াছে । গ্রবন্ধগুলি 1১9 1[17605010171081 
01011917105 9০019%5 হইতে প্রকাশিত । “01560501070 ০? [0 080191)809, 
নামে একটি প্রবন্ধ আছে। তাহাতে থিয়সফির অনুকূলে উপনিষদের 
ব্যাখ্যা হইয়াছে এবং "9800198 110 179 13108681986 918৮ নামক প্রবন্ধে 
গীতার তাৎপর্ধ্য থিয়সফির অনুসারে নির্ণাত হইয়াছে। 


৮৭৪ বেদাস্ত-দর্শনের ইতিহাস। 


কিন্ত জ্ঞানোদয়ের পুর্ব পর্য্যত্ত ভেদ আছে। সে ভেদ ব্যবহারে দুর 
করা যায় না। যাহা হউক থিয়সফি সম্প্রদায় স্বীয় মতের অস্থকুলে 
প্রবন্ধাদি প্রচার করিতেছেন । বর্তমান শতাবীর প্রারভ্তে বঙ্গদেশের স্থসস্তান 
দার্শনিক হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় “গীতায় ঈশ্বরবাদ”, “উপনিষৎ্ ও 
ত্রদ্মবি্া” প্রভৃতি প্রবন্ধ রচনা করিয়াছেন। 


জীশ্ব্য মাক 

পরমহৎস দয়ানন্দ সরস্বতী আধ্্য সমীজের প্রবর্তক। পাঞ্জাবে এই সমাজ 
বিস্তৃতি লাভ করিয়াছে । এই সম্প্রদায় পৌরাণিক ধশ্ম মানে না, কিন্ত বৈদিক 
হোমাঁদির অনুষ্ঠান করে। বহু শতাব্দী ব্যাপী জাতীয় ইতিহাসে পৌরাণিক 
ধর্মের স্থান রহিয়াছে । জাতির পক্ষে তাহা বিস্বাত হওয়া সহজ নহে; 
স্বতরাং আধ্য সমাজের মতবাদ জাতীয় জীবনের পথে অন্থকুল হইতে পারে 
নাই। দয়ানন্দ স্বামী যজুর্ধেদের ভাষ্য রচন1 করিয়াছেন এবং ঞক্‌ বেদাদি 
ভাস্ততূমিকাঁ নামক এক প্রবন্ধ রচনা করেন। তিনি হিন্দীভাষায় 
"সত্যধশ্ম প্রকাশ” নামক এক বৃহৎ প্রবন্ধও রচনা করিয়াছেন। তিনি 
স্থপপ্তিত ও প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন। “সত্যধর্মপ্রকাশ” বাংলাভাষায় 
অনুদিত হইয়াছে । 

উনবিংশ শতাব্দীতে ভারতে এই তিনটি নৃতন ধর্শসম্প্রদায়ের উদ্ভব 
হইয়াছে । এই তিন সম্প্র্দায়ই দল ভাঙ্গিতে রুতসঙ্কল্প ; কিন্তু আমরা 
দেখিতে পাই দল ভাঙ্গিতে গিয়া ইহারা আবার দল বীধিয়াছে। 
আমাদের মনে হয় ইহা প্রাকৃতিক নিয়ম । যাহা হউক এই পকল সম্প্রদায়ের 
আবির্ভাবে আঘাতের ফলে ভারতীয় সমাজের নিদ্রা কতকট1 ভাঙগিয়াছে, 
এবং সমাজ এখন স্বীয় স্বরূপের অনুসন্ধানে ব্যস্ত হইয়াছে । আঘাতের 


ফলে একটা জীবনের সঞ্চার হইয়াছে । বেদাস্ত-দর্শনাদি অধ্যয়নের স্পৃহা 
শিক্ষিত সমাজে জাগিয়াছে । 


উনবিংশ শতাব্দী 


চল্ভর্থ ভিশ্পেমক্্-স্পাজ্রেন্র অআঙাল 


সাহিত্য প্রচার-ক্ষেত্রে নিয়লিখিত পন্জ্রিকাগুলি ভারতীয় সাহিত্যের প্রচারে 
নিয়ো্দিত £-- 


১ | 
| 
৩। 


৪ | 


৬। 
৭ | 
৮ | 


৪ | 


1910] 0, 


চতুর্থ বিশেষত্ব--শান্ত্রের প্রচার ৮৭৫ 


170019) /7001009 পত্রিকা বোম্বাই । 

এসিয়াটিক্‌ সোসাইটি পত্রিকা_-কলিকাতা। 

এসিয়াটিক্‌ সোসাইটি-পত্রি কা--বোগ্বাই। 

এসিয়াটিক সোসাইটি-পত্রিকা-লগুন। 

79109010111 067 [0606501)6) 4] 01:00121001901)67) (999118- 
01790 - 11910)210- 


ত 0071)9] 45919010006 19,085 


, 197009, 01009] এ ০00110)91--৬ 1017109, 


0০172] 01 ৮176 4১176110910 (119109] ০০19৮) 6ম 119,৬010- 

010012. 
£01062009/0101091”--48 19519 01 0106 ০110. [)7:061999 (61 
[7151)00 [0070100 19010000 ৮. 0. 1, 8961000) [00191151)90 


11) 9 110110109-_ 06700210917167001) 9100. 4157051151) ) 

নিক্নলিখিত প্রকাশক-সমিতি শাক্ত্প্রচার কল্লে যথেষ্ট সাহাধ্য করিয়াছে 
এবং করিতেছে । ইহার মধ্যে কোন কোন সমিতি বিংশ শতাববীতে 
আবিভূর্ত হইয়াছে। 


১। 
| 
৩। 
৪ | 
€ | 
৬। 
৭ | 
৮ | 
৯ | 
১০ | 
১৯১ । 
১২। 
১৩। 


১৪ | 


বিব্‌লিওথিকা ইপ্ডিকা সিরিজ--কলিকাতা । 
বোম্বাই সংস্কৃত সিরিজ-_-বোন্বাই | 
আনন্দাশ্রম সিরিজ-পুন। । 

বেনারস সংস্কৃত সিরিজ- কাশী । 

চৌখাম্ব। সংস্কৃত সিরিজ-_কাঁশী। 

কাশী সংস্কৃত সিরিজ-কাশী ৷ 

সরস্বতীভবন সংস্কত সিরিজ-_কাশী । 
শান্ত্রমুক্তাবলী সিরিজ--কাকী । 

মহীশূর সংস্কৃত সিরিজ__মহীশূর । 
ত্রিবান্দ্রাম সংস্কৃত সিরিজ--ত্রিবাঙ্কুর । 
কাশ্মীর সংস্কৃত সিরিজ-- শ্রীনগর | 

তান্ত্রিক গ্রস্থমালা; উড্‌রফ সম্পাদিত--লগুন । 
ম্ধ্ববিলাস গ্রন্থমাল1--কুস্তকোণ। 
বাণীবিলাস গ্রনস্থমাল।--শ্রীরঙ্গম | 


৮৭৬ বেদাস্ত-দর্শনের ইতিহাঁস। 


১৫। অরিয়েপ্টাল্‌ সিরিজ--কলিকাতা। | 

১৬। কট পাগ্াব। 

১৭। অদৈতমঞ্জরী সিরিজ-_কুস্তকোণ । 

১৮। জীবানন্দ বিদ্যাসাগর-_-কলিকাতা|। 

১৯। নির্ণয়সাগর প্রেস- বোম্বাই । 

২০। বিজয়-নগর সন্কৃত সিরিজ-_কাশী । 

২১। পণ্ডিত পত্রিকা--কাশী। 

কলিকাত1 লোটাস্‌ লাইব্রেরীও বহু গ্রন্থ গ্রকাশ করিয়াছে । * ' জীবানন্দ 
বিদ্যাসাগরের পুস্তকালয় বর্তমানে একপ্রকার নিপ্প্রভ হইয়াছে । বহ্গদেশের 
সংস্কৃত সাহিত্যাঙরাগের ইহাই মৃত্তিমান দৃষ্টান্ত ! 

উনবিংশ শতাব্দীতে সংস্কৃত ভাষার ছু'একখানি প্রকরণ গ্রন্থ রচিত হইয়াছে, 
কিন্ত বিশেষ উল্লেখযোগ্য কোন গ্রন্থ দেখিতে পাওয়। যায় না। কলিকাতি।য় 
পণ্ডতবর ৬তারানাথ তর্কবাচম্পতি মৃহাশম “সিদ্ধান্তবিন্দুনার” ও পক্রহ্ধ- 
স্তোত্রের” উপর ব্যাখ্য। প্রণয়ন করেন, এবং পরমহৎস ভাঙ্করানন্দ সরস্বতী 
“্বারাজাসিদ্ধির” উপর “কৈবল্যকল্পক্রম” নামক টীক। প্রণয়ন করেন। এই 
শ্বারাজ্যসিদ্ধি কাহারও কাহারও ঘতে স্থরেশ্বর/চার্যে র প্রণীত, কিন্তু আমাদের 
এ বি্ষিয়ে সন্দেহ আছে। ৬প্রিয়নাথ সেন মহোদয় ততকৃত “121)11950])15 ০: 
৬9,0৮৮ নামক প্রবন্ধে ভাস্কর।নন্দ যে “ম্বারাজ্যসিদ্ধির” টীকা প্রণয়ন 
করিয়াছেন, সেই স্বারাজ্যসিদ্ধিকে” সুরেশ্বরাচাধ্য কৃত বলিয়৷ গ্রহণ করিয়াছেন । 
তিনি লিখিয়াছেন-_”/১৪ 1.9 27696 901055728,0118,77 92, 109 0৮ 16 ]0 
1019 95/92,579 1010] :-7 

“সত্প্রস্থতমিদং সতি স্থিতমস্তমেতি সতি ত্বতঃ সত্তুয়। পরিহীণমিত্যখিলং 
সদেব পৃথডমৃষা 1” 

ভাক্করানন্দ বিরচিত “ন্বারাজ্যসিদ্ধি” ধাহীরই বিরচিত হউক, গ্রন্থখানি 
বড়ই মধুর । দৃষ্টাস্তস্বরূপ দুইটি শ্লোক এস্থলে উদ্ধৃত কর| হইল। 

£অহং ন মায়ী ন চ ভোগিশায়ী ন চক্রধারী ন দশাবতারী । 
ন মে প্রপঞ্চঃ পরিপালনীয় স্তথাপি বিষু প্রভবিষ্ণুরন্মি ।৮-_-১২৬ পৃঃ। 


* লোটাস্‌ লাইব্রেরী বর্তমানে উঠিয়া গিয়াছে ! 
| স্বারাজ্যসিদ্ধি--ভাশ্বরানন্দ সংস্করণ, ১৩২ পৃঃ সম্বৎ ১৯৪৮ । 


উপসংহার ৮৭৭ 


পন মুর্ভয়োষ্টৌ। বিষম। ন দৃষ্টির্ন ভূতিলেপোনগতিবৃষেণ। 

ন ভোগিসঙ্গে! ন চ কামভঙ্গ স্তথাপি সাক্ষাৎ পরমঃ শিবোহ্ম্‌।”--১২৭ পৃঃ। 

বাস্তবিক গ্রন্থখানি বড়ই মনোজ্ঞ। ইহাতে বেদাস্তের প্রতিপাদ্য বিষয় 
অতি স্থন্দররূপে নিবদ্ধ হইয়াছে । শ্লোকগুলি সরল ও প্রসাদণ্ুণ সম্পন্ন । 

"স্বারাজ্যসিদ্ধির” গ্রন্থকার যিনিই হউন গ্রন্থখানি ষে প্রাচীন তদ্বিষয়ে 
সন্দেহ নাই । ভাঙ্করানন্দের টীকাও অতি সরল ও প্রাঙ্জল। 

মৌলিকতাবিহীন উনবিংশ শতাব্দীতে বৈদান্তিক সাহিত্যের প্রচার ভিন্ন 
অন্য বিশেষ. কিছুই নাই। শতাব্দী-ব্যাপী কেবল সমালোচনা চলিয়াছে। 
বৈদেশিক পগ্ডিতগণ কেবল কটাক্ষ করিয়াছেন। পক্ষান্তরে অন্যান্য পণ্ডিতগণ 
শরদ্ধাপূর্ণ হৃদয়ে বেদান্ত শাস্ত্র আলোচনাও করিয়াছেন। 

উনবিংশ শতাব্ীর অবসান হইতে বর্তমান শতাব্দীর এই উনিশ বৎ্সরকাঁল 
বিশেষ কোন উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন হয় নাই । কেবল গ্রন্থ-প্রকীশক সমিতি 
হইতে প্রাচীন গ্রন্থসমূহ প্রকাশিত হইতেছে । এই সকল গ্রন্থ প্রচারের ফলে 
বু এঁতিহাসিক তত্ব আবিস্কৃত হইবে আশ] করাধায়। ইউরোপীয় 
পগ্ডিতগণের প্রতিভাও নির্বাণোন্মুখ। নৃতন আর কেহ এ বিষয়ে বিশেষ 
কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন নাই। উইন্টারনিটুজ ও ম্যাক্ডোনাল, সাহেৰ 
সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস প্রণয়ন করিয়াছেন এই মাত্র উল্লেখযোগ্য । বিংশ 
শতাব্দীতে ইয়োরোপীয় পণ্ডিতগণের মধ্যে তেমন আর কেহ কোনরূপ 
ক্চিন্তিত প্রবন্ধ প্রকাশ করেন নাই । 


উপসংহার 


দীর্ঘ ছুই সহস্র বখসরকা'ল বেদান্ত-দর্শন ভারতের দার্শনিক সাআজ্যে অক্ষুণ 
প্রতাপে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে । প্রাগৈতিহাসিক যুগেও বেদান্ত-দর্শনের প্রভাবে 
ভারতীয় জাতি সপ্ীবিত রহিয়াছে। গ্রীক দর্শনের আলোক গ্রীস 
দেশে নির্বাপিত হইয়াছে । বৌদ্ধ দর্শনের আলোক জন্মভূমি ভারতে 
নির্বাপিত হইয়াছে, কিন্তু ভারতীয় বেদাস্তদর্শশ এখনও অমিতগ্রভাম্ন 


৮৭৮ বেদাস্ত-দর্শনের ইতিহাস । 


ভারতের হ্ৃদয়কন্দর আলোকিত করিয়া প্রাচীনকালের ন্তায় বিদেশকে 
আলোকিত করিতেছে । প্রাচীনকালে ভারতীয় দর্শন গ্রীক দর্শনকে প্রভাবিত 
করিয়াছিল। ভারতীয় দার্শনিক মতের সহিত গ্রীক দার্শনিক মতের সাদৃশ্য 
পরিষ্ফুট ৷ ইলেটিক্গণের (019%8108) মতে ঈশ্বর ও বিশ্ব এক । বহুত্ব অবাস্তব 
বা ছৈত মিথ্যা । সত্ব। ও চিন্তা অভিন্ন ৷ এই মত বেদীন্তমতের ছায়! ভিন্ন 
কিছুই নহে। 

গ্রীক দার্শনিক 7:£09০18৪এর মতের সহিত বেদান্তমতের সাদৃশ্ঠ 
আছে। তাহার মতে কারণ ব্যতীত কার্য্যের উৎপত্তি হইতে পারে না । 
পূর্ব্বে যাহা ছিল ন। তাহার উদ্ভব অসম্ভব এবং সৎ বস্তর বিনাশ হইতে পারে 
না। ইহার সহত গীতার “ন ভাবে! বিদ্যতে সতঃ”ঃ অর্থাৎ সতের অভাব 
নাই, এই বাক্যের সহিত সাদৃশ্ত পরিস্ফুট । সতকারণ-বাদ বেদাত্তের 
অনুমোদিত । সাখখ্যদর্শনও সতৎকাধ্যবাদী । 12007)009168এর মতে 
সত্বস্তর পরিবর্তন বা বিকার নাই । এ বিষয়ে তিনি £0198195এর সহিত 
একমত । ইহাও বেদান্তিক মতের প্নির্বিকারত্তবের” ছায়ামাত্র। গ্রীক 
ইতিবৃত্তে (]7801107) জানা যায়, 10111081655 10000)90090195, 409য:9,00198, 
79700071699 গ্রভৃতি দার্শনিকগণ প্রাচ্যথণ্ডে দর্শন শিক্ষা করিতে আসিয়া- 
ছিলেন। এঁতিহাসিক দৃষ্টিতে ভারতীয় দর্শন গ্রীক দর্শনকে প্রভাবিত 
করিয়াছে বলিয়। প্রতীত হয়। 

গ্রীক দার্শনিক পিথাগোরাস্‌ (7১5090088) ভারতীয় প্রভাবে প্রভাবিত 
হইয়াছেন, তদবিষয়ে সন্দেহ নাই। পুন্জন্মবাদ, পঞ্চভৃত প্রভৃতি বিষয় 
পিথাগোরাস্‌ ভারত হইতে সংগ্রহ করিয়াছেন বলিয়াই ধারণা হয়। প্লেটো- 
ও এরিষ্টটলের (0126০ ৪0৫ 47186০619 ) মতবাদেও ভারতীয় মতের ছাঁয়! 
দেখিতে পাওয়া যায়। প্রেটোর বর্ণ বা জাতিবিভাগ ও বিজ্ঞান-বাদ ভারতীয় 
মৃতের প্রভাবজনিত বলিয়া! বোধ হয়। ন্যায়শাস্ত্রে (14019) এরিষ্টটল্‌ 
ভারতীয় প্রভাব পাইয়াছেন বলিয়াই বোধ হয় । 

নিওপ্রেটনিকগণের ( ৪০-1%6০010) মতের সহিত ভারতীয় মতের 
সাদৃশ্ত আছে। প্লোটিনাস্‌ (1০৮09--২০৪--২৬৯ খুঃ অব) বেদান্ত 
মতে প্রভাবিত বলিয়া মনে হয়। তাহার মতে আত্মার দুঃখ নাই, আতা! অসল, 
প্রকৃতি ব৷ জড়ের সহিত সম্পর্কেই আত্মার দুঃখ, দুঃখ জড়ের ধশ্ম তিনি আত্মাকে 
আলোকরপে গ্রহণ করিয়াছেন । দর্পণে বস্তর প্রতিবিস্বের দৃষ্টান্তে কাধ্য সকলের 


উপসংহার | ৮৭৯ 


ব্যাখ্য। করিয়াছেন। তাহার এই মতের সহিত বেদাস্তমতের সাদৃশ্য সুস্পষ্ট । 
অধ্যাসই দুঃখের হেতু । আত্ম! জ্ঞানন্বরূপ অর্থাৎ 75৮ এবং “দর্পণ দৃশ্যমান 
নগরীতুল্য জগৎ” বেদাস্তের সিদ্ধান্ত। প্রতিবিদ্বের দৃষ্টান্ত বেদাস্তের অন্- 
মোদ্িত। ম্যাকৃভোনাল সাহেব (7190, 10009] ) ততকৃত 171960] ০1 
9800910শ৮ 1166:8606 নামক গ্রন্থে প্লোটিনাসের মতের সহিত সাংখ্যমতের 
সাদৃশ্য নির্দেশ করিয়াছেন। প্লোটিনাসের মতের সহিত বেদাস্তেরও কতকটা 
সাদৃশ্য আছে, তবে তিনি নিগুণ নির্বিশেষ ব্রহ্গবাদ পর্য্যস্ত অগ্রসর হইতে 
পারেন নাই। প্লোটিনাস্‌ এন্দ্রিয়িক জগৎ পরিত্যাগ করিয়া ধ্যানমগ্ন হইতে 
ব্যবস্থা দিয়াছেন। ইহা9 বেদান্ত ও পাঁতগুলদর্শনের প্রভাব বলিতে 
হইবে । 

প্লোটিনাসের শিশ্ঠ 0০7)775এর মতের সহিতও ভারতীয় মতের সাদৃশ্য 
আছে। তিনি বোধহয় বেদান্ত ও সাংখ্য উভয় মতে প্রভাবিত হইয়াছেন। 
চ০:7707য/এর স্থিতিকাল ২৩২--৩৭৪ খুঃ অন্দে। তিনি বিশেষভাবে আত্ম। 
ও অনাত্মার বা জড়ের পৃথকত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন। আত্মা জড়ের 
বন্ধনমুক্ত হইলে সর্বব্যাপী হয়-_ইহাই তাহার অভিম্ত। জগৎ অনাদি। 
তিনি যজ্ঞাদির বিরোধী ও জীবহিংসা নিষেধ করিয়াছেন। ইহার মতে 
সাংখ্য-প্রভাব সমধিক বলিয়! মনে হয় । 

ভারতীয় দর্শনের প্রভাব 01196187. 009610191॥এর উপরও দেখিতে 
পাওয়া যাঁয়। দ্বিতীয় ও তৃতীয় শতাব্দীতে 0:20960গণ ভারতীয় দর্শন 
দ্বার! প্রভাবিত । 

প্রাচীন কালে ভারতীয় দর্শন--বিশেষতঃ বেদান্ত-দর্শন 'গ্রীকচি্তাকে 
প্রভাবিত করিয়াছে । গ্রীকচিস্তা বর্তমানে ইয়োরোপকে প্রভাবিত 
করিয়াছে । বেদীস্ত-দর্শন উনবিংশ শতাবীতে ইয়োরোপের চিন্তারাজ্যে এক 
অভিন্ব বিপ্লবের স্থচনা করিয়াছে। উনবিংশ শতাব্বীর জর্শন দর্শনে 
বেদান্তের প্রভাব আছে। প্রাচীনকালে ধাহার মহিমায় প্রতীচ্য ভূখণ্ডও 
আলোকিত হইয়াছে, বর্তমানেও তীহার মহ্মার নিকট প্রাচ্য ও প্রতীচ্য 
ভূখণ্ড অবনত মস্তকে দণ্ডায়মান । বেদাস্তের জ্ঞানে প্রাণ স্থশীতল করিবার 
জন্য আজও বিশ্বমানব লালায়িত। বেদান্তের আলোক প্রাণম্পর্শী, বেদান্তের 
সাধন স্বাভাবিক, বেদান্তের তত্ব নিজস্বরূপ ; স্থতরাং বেদাস্ত বিশ্ব-মানবের 


৮৮ বেদাস্ত-দর্শনের ইতিহাস। 


উপনিষদের খষিগণের সাধনা মফল হইয়াছে । আমরা তাহাদের জ্ঞানের 
একমাত্র কণা লাভ করিয়া কৃতার্থ। বেদান্ত-দর্শন ভারতীয় জাতির প্রাণস্বরূপ। 
জাতির সাধন, জাতির ধ্যান, জাতির তপন্তা, জাতির আত্মা-_মকলই 
বেদান্ত। জাতিকে এতিহামিক ধারা রক্ষা করিয়া আবার জীবন্ত জাগ্রত 
হইতে হইবে। জাতি আপনার ইতিহাস তুলিতে পারে না। জাতির লুপ 
সু স্মৃতি আবার জাগাইতে হইবে । 'লেক্কীভ্ড-দম্শনেল্র ইভিহাস' 
ভারতীয় জাতির জীবনের ইতিহাসের স্থৃতি জাগাইয়। তুলুক, আমাদের 
জীবনব্যাপী সাধনার পিদ্ধি হইবে । যিনি বিশ্বাতীত হষঈটয়াও বিশ্বেশ্বর, ধিনি 
তুরীয় হইয়াও শিবস্বরূ॥ তাহার অম্পর্শ স্পর্শে আবার জাতির জীবনে 
এতিহাঁসিক স্মৃতির উদয় হউক। আমরাও শ্রুতির ভীষায় বলি-_- 


“গুন্মনিঃ গুনলানমুর্স আগন্ম, 
গুন শ্রাশ? পুমল্াজ্ঞা ম আন, 
গুসস্চঙ্ষু্ পুনঠ শোজ্রংৎ ম আগমন 1%: 


ওমূ শাস্তি; শাস্তিঃ শাস্তি। 


শ্শিম্‌। 





পরিশিষট-বঙ্গভাষ' 


বেদাস্ত সম্বন্ধে বাঙ্গলাভাষায় যে সকল গ্রন্থ অনূদিত ও প্রচারিত 
হইয়াছে নিয়ে মামর! তাহার আংশিক উল্লেখ করিলাম :__ 


ন্বেক্কাতুক্ষস্ণন্ম- গোবিন্মভাষ্য-শহ্তামলাল গোস্বামীর বঙ্গান্থবাদ সহ 


কলিকাতা হইতে ১৮৯৪ খুঃ প্রকাশিত হয়। 
বঙ্গান্গবাদ সহ শ্রীরামপুর হইতে ১৮৯২ খুঃ প্রকাশিত 
হয়। 

্রহ্ষহ্ন্র-_-শাঙ্করভাষ্য এবং ভাষ্যান্গবাদ সহ মহেশচন্তর 
পালের সম্পাদনায় ১৯১০ খুঃ কলিকাতা হইতে 
প্রকাশিত হয়৷ 

উত্তরমীমাংসা, শারীরকস্থত্র__শাস্করভাষ্য এবং আনন্দ" 
গিরির টাকা সহ আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ মহাশয় 
কলিকাতা হইতে ১৮৬২ খুঃ প্রকাশিত করেন। 
কালীবর বেদীস্তবাগীশের শাঙ্করভাষ্যের বঙ্গানুবাদ 
সহ কলিক!তা৷ হইতে প্রকাশিত হয়। 

প্রিয়নাথ সেন বঙ্গান্থবাদসহ কলিকাত। হইতে 
১৯০৬ থুঃ প্রকাশিত করেন। 

লিগ্বার্কভাষ্য “পারিজাত-সৌরভ"” এবং বঙ্গান্গবাদ 
সহ তারাকিশোর শন্মা চৌধুরী মহাশয় কলিকাত। 
হইতে ১৯০৬ থুঃ প্রকাশিত করেন। 

শাঙ্করভাষ্য,। আনন্দরাম সরশ্বতীর টাকা এবং 
শাঙ্করভাষ্যের বঙ্গানুবাদ সহ অক্ষয়কুমার শর্মা শান্ত্রীর 
সম্পাদনায় হরিপদ চট্টোপাধ্যায় কলিকাতা হইতে 
১৯২৪-২৫ খু: খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত করিতেছেন। 


তবিদৌস্তদ্কম্প্‌্-মূল এবং বঙ্গান্গবাদ সহ কালীপ্রসন্প বিদ্যারত্ব মহাশয় 


ঠঠ 


কলিকাতা হইতে ১৮৯৮ খুঃ প্রকাশিত করেন। 
শাঙ্করভাষা, ভামতী এবং রামানন্দ সরম্বতীর 


থ বেদাস্ত-দর্শনের ইতিহাস । 


টীকা এবং সায়নের অধিকরণমাল! সহ বঙ্গভাষায় 
মূল এবং ব্যাখ্যা সহ প্রমথনাথ তর্কভূষণ এবং 
রাজেন্রনাথ ঘোষের সম্পাদনায় কলিকাতা লোটাস 
লাইব্রেরী হইতে ১৯১৭ খুঃ প্রকাশিত হয়। 


আন্কম্ুজ্জেল অধিক্াল্রীমীজ] -বঙ্গাহ্গবাদ সহ আনন্দচন্দ্র বেদাত্ত- 
বাগীশের সম্পাদনায় ভারতীতীর্থ কলিকাত। হইতে 
১৮৫২ খুঃ প্রকাশিত করেন। 


জ্রন্ষ-্তু্জ -শ্রীভাষ্যসহ বঙ্গানুবাদ হর্গাচরণ সাংখ্য-বেদান্ততীর্থ মহাশয়ের 
সম্পাদনায় কলিকাত। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ হইতে 
প্রকাশিত । 

পপুর্শ্রভত্তল্রস্পননম্-_-আনন্দগিরি এবং জয়তীর্ঘের টীকা সহ ত্রহ্গস্ত্র 
মহেশচন্দ্র পাল মহাশয়ের সম্পাদনায় কলিকাতা 
হইতে ১৮৮৬ খুঃ প্রকাশিত হয়। 


স্পাল্রীলরক্ষ মী মাহা - শাঙ্করভাষা সহ বঙ্গান্দীদ ১৮৮৫ খুঃ কলিকাত। 
হইতে প্রকাশিত হয়। 


জ্রন্ম্বত্বুজ -শঙ্করানন্দের বৃত্তিসহ নগেন্দ্রনাথ শান্্রী মহাশয় কলিকাতা 
হইতে ১৯১৭ খুঃ প্রকাশিত করেন । 


েে্কাম্তত্মুজ্_বঙ্গান্থবাদ সহ যছুনাথ মজুমদার মহাশয় যশোহর হইতে 
১৯০৪ খুঃ প্রকাশিত করেন। 

ন্েল্দাভ্ড গ্র্হ- ব্রহ্মহুত্র রাজা রামমোহন রায়ের বাঙ্গল! ব্যাখ্যা এবং 
সীতানাথ তত্বভৃষণের ভূমিকা সহ ঢাকা হইতে 
. ১৯২৪ খুঃ প্রকাশিত হয় । 

ন্বেক্কাভ্ডসাক--সদানন্দমযোগীন্দ্রকূত নৃসিংহ সরস্বতীর “ম্থবোধিনী” টীকা) 
রামতীর্ঘযতীর “বিদ্বন্মনোরঞ্জিনী” টীকা এবং হস্তা- 
মলকের সংস্কৃত মূল সহ বঙ্গান্বাদ ক'লকাত। 
হইতে ১৮৪৯ থুঃ প্রকাশিত হয়। 

“স্থবোধিনী”, ও এবিছ্লসনোরপ্রিনী” টীকা! সহ 

বঙ্গান্ছবাদ বেণীমাধব ন্যায়রত্ব কলিকাতা হইতে 
৯৮৮৮ খৃঃ প্রকাশিত করেন। 


পরিশিষ্ট--বর্গভাধা গ 


কেদীজ্-সাল্স-্থিবোধিনী” টীকা ও বঙ্গানুবাদ সহ কালীবর বেদাস্ত- 
বাগীশ মহাশয় ১৯*৯ খুঃ প্রকাশিত করেন। 
রর আপদেব, নসিংহ সরম্বতী এবং রামতীর্থের টীকা সহ 
. বঙ্গাজবাদ রাজেন্দ্রনাথ ঘোষের সম্পাদনায় কলি- 
কাতা হইতে ১৯১৮ খু প্রকাশিত হইয়াছে। 
সহ লাশ্দোল্র গ্রজ্ুমালা_ আত্মবোধ, অপরোক্ষানুভৃতি, বাক্যশুদ্ধি 
এবং ৪৯টি দার্শনিক কবিতা ও স্তবের বঙ্গচুবাদ) 
কালীপ্রসন্্র বিদ্যারত্ব মহাশয় ১৯৯২ খুঃ (১৩০৯ সালে) 
কলিকাতা হইতে প্রকাশিত করেন । 
ীঁ শরৎচন্দ্র চক্রবত্তী মহাশয় এক সংস্করণ প্রকাশিত 
করেন। 
্ বস্থমতী সাহিত্যমন্দির হইতে এক সংস্করণ প্রকাশিত। 
স্পহল্লালাত্ম্েক্র গ্র্যা্লী- প্রসন্নকুমার শান্জী | 


িলাল্স ভ্পেক্রাদস_ রামদয়াল মজুমদার কৃত। ইহা মূলতঃ বাঙ্গালা 
ভাষার গ্রন্থ না হইলেও মজুমণার মহাশয় বিশেষ 
কৃতিত্ব সহকারে ইহাকে পরিবদ্ধিত ও পরিবর্তিত 
করিয়। ১৯০৭ খৃঃ প্রকাশ করিয়াছেন। 

নেদোজ্ত ডিশিঞিম--গছ্যে বঙ্গানুবাদ সহ কালীমোহন বিদ্যাভৃষণ ভট্টাচার্য 
মহাশয় কলিকাতা হইতে ১৯১৩ খুঃ প্রকাশিত করেন । 

ক্েছাস্-ল্রত্রাবলী--মহেশচন্দ্র পাল মহাশয় কলিকাতা হইতে ১৮৮৪ -_ 
৮৮ খুঃ প্রকাশিত করেন । 

লেন আআ. নিি--0015009759 00. 909001977 ) ভগবান দাস 
কলিকাতা হইতে ১৯১০ খৃঃ প্রকাশিত করেন । 


সঞল্স্ণী__রামকৃষ্জের টীকা সহ বঙ্গানুবাদ কলিকাতা হইতে ১৮৬২ খুঃ 
: প্রকাশিত হয়। 
স্এগদুশ্পী_ আনন্দচন্দ্র বেদাস্তবাগীশ মহাশয় বঙ্গান্থবাণ সহ কলিকাতা 
হইতে প্রকাশ করেন। 
১) পর্ধানন তর্করত্ব, মহাশয়ের সম্পাদনায় বজবাসী 
আফিস হইতে প্রকাশিত। 


ঘ বেদাস্ত-দর্শনের ইতিহাস । 


আঅট্্বভ-্বাদ্‌-_-শ্রীকোকিলেশ্বর ভট্টাচার্য, (২য় সং) কঙ্সিকাতা হইতে 
১৯২৬ খুঃ প্রকাশিত হয় । ইহাতে শাঙ্করমতের স্বরূপ 


বিশেষভাবে আলোচিত হইয়াছে। তৎ্কৃত 
“উপনিষদের উপদেশ” কলিকাতা হইতে ১৯১০ থুঃ 
প্রকাশিত হয়| 


ন্েলীজ্ড সলিচজ্- শ্রীহীরেন্্র নাথ দত্ত, কলিকাতা হইতে ১৯২৫ খুঃ 
প্রকাশিত হয়। ততৎকৃত “উপনিষদ-ব্রহ্মতত্ব” এবং 
“গীতায় ঈশ্বরবাদ” কলিকাতা হইতে যথাক্রমে ১৯১১ 
এবং ১৯*৮ খুঃ প্রকাশিত হয়। তিনখান। গ্রস্থই 
উপাদেয় হইয়াছে । 

ভ্রন্ষাদী আন্বি ওও ভ্রন্কলিচ্া! _ শ্রীধূত তারাকিশোর শশ্মা চৌধুরী 
(বর্তম।নে--সম্তদাস বাবাজী) ১৯১১--১২ খুঃ প্রকা- 
শিত হয়। তৎকৃত “দারশশনিক ব্রহ্মবিদ্যা” ১৯১১-১ ২খুঃ 
প্রকাশিত হয়। অধুনা তিনি “গুরু শিষ্য সংবাদ- 
ধশ্মবিচ্য।৮ নামে একখানা উৎকৃষ্ট গ্রন্থ প্রণয়ন 
করিয়াছেন। সন্তদাস বাবাজীর সকল বই-ই উৎকৃষ্ট 
হইয়াছে । 

আজ্ঞন্রিক্রেক্র-অভয়ানন্দ শ্বামী, কলিকাতা হইতে ১৯২৫ থৃঃ এবং 
তত্রুত বেদাস্তবাণী ১৯২৪ খুঃ প্রকাশিত হইয়াছে । 

ভুক্ত্রভভান্নাম্বতভ-_ভকরালী প্রসঙ্গ মুখো পাধণায় কৃত । ইহা! একথানা উৎকৃষ্ট 
গ্রন্থ ৪ ভাগে বিভক্ত, ইহ।তে শাঙ্কর-বেদাস্ত বিশেষ 
পাণ্ডিত্যের সহিত আলোচিত হইয়াছে। কানপুর 
হইতে ১৯১৬ খুঃ প্রকাশিত হইয়াছে | 

“ভীম ভি ভিন্বেন্কেস্ল্ অন্নুবাদ্তি_শ্রীযুত ছুর্গাচরণ চটা- 
পাধ্যায় মহাশয় ইহার উতকুষ্ট অনুবাদ কাশী হইতে 
প্রকা;শত করিয়াছেন । 

বনজ দম্পণন্মে জ্কীভ্ত্আ শ্রীধীত অভমকুমার গুহ রচিত । ইহা 
একথান। উৎ্কষ্ট গ্রন্থ, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত। 

অ্রন্বহ্_-নীলমণি মুখোপাধ্যায় ন্যায়লঙ্কার মহাশয় বেদান্ত-দরশন সম্বন্ধে এক 
প্রবন্ধ কলিকাতা হইতে ১৯০৪ থুঃ প্রকাশিত করেন । 


পরিশিষ্ট_-বঙ্গভাষা ৬ 


ওশ্বন্বা-কলিকাত| বিবেকানন্দ সোসাইটিতে পণ্ডিত প্রমথনাথ তর্কভূষণ 
১ম ও ৩য় বক্তৃতা এবং পণ্ডিত অক্ষয়কুমার শাস্ত্ী 
মহাশয় ২য় বক্তৃতা করেন। এই বক্তৃতা তিনটা 

কলিকাতা হইতে ১৯১৬ খুঃ প্রকাশিত হয়। 
রর কামাখ্যানাথ তর্কবাগীশ মহাশয় বেদান্ত বিষয়ক একটি 
বক্তৃতা কলিকাতা হইতে ১৯০৬ খু প্রকাশিত করেন। 


উপনিষদ 
ভঞস্পন্নিক্বলালজ্শী--প্রসন্নকুমার শাস্ত্রী মহাশয় কলিকাতা হইতে ১৮৯৬ খুঃ 
প্রকাশিত করেন। ইহাতে মুক্তি, গর্ভ, ব্রহ্ম, সর্ববঃ 
্রহ্মবিন্দূ, রম, নাদবিন্দু নারায়ণের টীকাঁসহ ; কৈবল্য 
শাহ্করভাষ্য ও নারায়ণের টাকা সহ; মুণ্ডতক ও কঠোর 
শাঙ্করভাষ্য সহ গ্রকাশিত। 
রঃ ভূপ্ঃ শিক্ষা, ব্রন্মবিন্ু উপনিষদ্‌ সান্দ্রানন্দ আচাধ্যের 
সম্পাদনায় বঙ্গানুবাদ সহ কলিকাতা হইতে ১৮৯৬ খুঃ 
প্রকাশিত হয়। 
ত্ঈস্শৌসিন্নিক্মদ্ক_ ষছুনাথ মজুমদার, সবল সম্কৃত টাকা এবং বঙ্গান্থবাদ 
সহ যশোহর হইতে ১৮৯৩ থুঃ প্রকাশিত করেন । 
শরস্করভাঁষাঃ আনন্দগিরি এবং বলদেব বিদ্যাভূষণের 
টাকা সহ ইংরেজী ও বঙ্গানুবাদ পণ্ডিত শ্যামলাল 
গোস্বামী মহাশয়ের সম্প!দনায় কলিকাতা হইতে 
১৮৯৫ খুঃ প্রকাশিত হয়। 
উক্ত লক্লেয়াপন্নিস্রদত _ পূর্ণানন্দের বঙ্গানুবাদ সহ কলিকাতা৷ হইতে 
১৮৭০ খুঃ () প্রকাশিত হয়। 
স্পাল্তি ৪ _হারা নচন্দ্র চটোপাধ্য।য় মহাশঘ্ন ১৮৯২ খৃঃ কলিকাতা «উয।” 
পত্রিকায় «অথ শাস্তিপাঠঃ নামে উপনিষদ্‌ সমূহের 
শাস্তিপাঠেব বঙ্গা্গবাদ প্রকাশ করেন। (উষা ৮০1 
[ ২০. 4. 1889--98 ত্রষ্রব্য) 


চ বেদাস্ত-দর্শনের ইতিহাঁস। 


হিন্দুস্পাস্্র--ত্রার্ষণ, আরণ্যক ও উপনিষদ রমেশচন্দ্র দত্ত এবং সামাশ্রমী 
মহাশয়দ্বয়ের সম্পাদনায় বঙ্গানুবাদ সহ ১৯৯৫ খু: 
প্রকাশিত হয়। 
ছান্দোগ্য, বুহদাঁরণ্যক, ইশ, কেন কঠ প্রভৃতি 
উপনিষদের পণ্ডিত প্রবর ছৃর্গাচরণ সাংখ্য বেদাস্ততীর্থ 
মহাশয়ের শাঙ্করভাষ্যের বঙ্গানুবাদ বাঙাল ভাষায় 
গৌরবের জিনিষ, কলিকাতা লোটাশ লাইব্রেরী 
হইতে এই বঙ্গান্থবাদ প্রকাশিত হইয়াছে। 


€্কাজ্ভ সাহানু্-বঙ্গীক্বাদ সহ গৌরগোবিন্দ রায় মহাশয় কর্পিকাতা 
হইতে ১৯১২ থৃঃ প্রকাশিত করেন্‌। 


গীতা 
শ্রীমপ্ভাগবদ্‌ গীতার বঙ্গান্ঘবাদ বহুলপ্রচার হইয়াছে । আমর| নিয়ে মাত্র 
কয়েকখানার উল্লেখ করিলাম । 
ল্গীভ্ডা-_আনন্দচন্দ্র বেদীস্তবাঁগীশেব সম্পাদনায় শাঙ্করভ?ষা, শ্রীধরস্ব।মী 
এবং আনন্দমগিরির টীকা এবং বঙ্গানুবাদ সহ কলিকাতা হইতে 
১৮৮২ খু প্রকাশিত হয়। 
রর মথুরানাথ তর্করত্ব-শ্রীধরন্বামীর টীকা সহ বঙ্গান্তবাদদ কলিকাতা 
হইতে ১৮৮৪ খুঃ প্রকাশিত হয় । 
2? কৈলাসচন্ত্র সিংহ শাঙ্করভাষ্য শ্রীধরম্বামী এবং আনন্দগিরির 
টীক। সহ বঙ্গানুবাদ কলিকাতা হইতে ১৮৮ খুঃ প্রকাশিত। 
লগীভ্ভ1-উপেন্দ্রনাথ গোস্বামীর সম্পাদনায় শিবানন্দ চক্রবর্তীর টীকা সহ 
বঙ্গানুবাদ কলিকাতা হইতে ১৮৮৬ খঃ প্রকাশিত । 
»... শশধর তর্কচূড়ামণি-_-শাঙ্করভাষ্য সহ বঙ্গান্থবাদ কলিকাতা হইতে 
১৮৮৭ থুঃ গ্রকাশিত । 
% কালীপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্যের সম্পাদনায় শ্রীধরের টীক। সহ বঙ্গানুবাদ 
কলিকাতা হইতে ১৮৯১ খুঃ গ্রকাশিত। 


গীতা ছ 


গীভা__নবীনচন্দ্র সেনের পে বাংলা গীতা কলিকাতা হইতে ১৮৯৪ খুঃ 


প্রকাশিত । 

কালীবর বেদান্তবাগীশ--বঙ্গান্নবাদ সহ কলিকাত। হইতে ১৮৯৭ 
থু; প্রকাশিত। 

দামোদর মুখোপাধ্যায়-শাঙ্করভাষ্য, রামানুজ, হনুমান, বলদেব- 
বিদ্যাভৃষণ, আনন্দগিরি, শ্রুধরম্বামী, মধুস্দন, নীলকণ্, বিশ্বনাথ 
চক্রবস্তা এবং যামুনাচার্য্যের টাকাসহ বঙ্গানুবাদ কলিকাতা হইতে 
১৯*৫ খৃঃ প্রকাশিত । 


প্রসন্নকুমার শাস্ত্রী_শাঙ্করভাষ্া, শ্রীধর ও মধুস্থদন সরহ্বতীর টীকা 


সহ বঙ্গান্নবাদ কলিকাতা হইতে ১৯০৭ খুঃ প্রকাশিত। 

পণ্ডিত, প্রমথনাথ তর্কভৃষণ-_শাঙ্করভান্তের বন্গানুবাদসহ কলিকাতা 
হইতে প্রকাশিত করেন । 

পণ্ডিত রামদলাল মূঞ্জুমদারের “শ্রীগীতা”,-কলিকাতা হইতে 
১৯১২থৃঃ প্রকাশিত । 

কুষ্ণানন্দ দ্বামী--শাঙ্করভাষ্যাদি সহ কাশী যোগাশ্রম হইতে 
প্রকাশিত । ্‌ 

পণ্ডিত ছুর্গাচরণ সাংখ্য বেদান্ততীর্থ--শাঙ্করভাষের বঙ্গানুবাদ 
সহ কলিকাতা লোট'শ লাইব্রেরী হইতে প্রকাশিত । 
জ্যোতিরিন্ত্রনাথ ঠাকুরের তিলকের হিন্দী গীতার বঙ্গান্বাদ 
কলিকাত। আদি ব্রা্মদমাজ হইতে প্রকাশিত । 

শ্রীযৃত অনিলবরণ রায়ের অরবিন্দের 413982)8 ০7. 01%2,র 
বঙ্গানুবাদ সহ কলিকাতা হইতে প্রকাশিত | 


লীক্ঞাল ক্রমেক্কশান্। সক্ষেউ সহক্কল 


অবিনাশ মুখোপাধ্যায় । 
আধ্য-মিশন | 

্রন্ষচারী প্রাণেশকুমার | 
্রদ্ধব্যোম গীতাধ্যারী | 
রাজেন্দ্রনাথ ঘোষ | ইত্যাদি 


পরিশিষ্ট- হিন্দীভাষ। 


বেদাস্ত সম্বন্ধে হিন্দী ভাষায় যে সব বই অনূদিত হইয়াছে, আমরা নিম্নে 
তাহা আংশিকভাবে উল্লেখ করিলাম £-_ 


ভঞ্গন্সিস্রদ্ষ 


ভীমসেন শরম! - “খতরের” ( এটোয়া হইতে ১৮৯৭ খুঃ) “ঈশাবান্ত” 
(১৮৯২ খু), “কেন” ও “কঠ” (এলাহাবাদ হইতে 
১৮৭৩ খৃঃ “মুগডক” “প্রশ্ন” ও “মাও কয” (এলাহাবাদ হইতে 
১৮৯৪ খুঃ), “তৈত্তিরীয়” (এলাহাবাদ হইতে ১৮৯৫ খুঃ) 
প্রকাশিত করেন। 

বৈগ্নাথ শাস্ত্রী এবং কানাইয়ালাল শশ্মা_-“আরুণেয়,” “পরম হংস)” “যোগতত্ব” 
“যোগশিক্ষা১” “ত্রন্মবিদ্যা,” “আত্মা,” পি”) “নাদবিন্দু। 
“ব্রহ্ম বিন্দু”) 'সর্ববসারঃ” গর্ত” “কবল” প্রভৃতি উপ- 
নিষদের হিন্দী অনুবাদ ১৮৯৯ খুঃ প্রকাশ করেন। 
কানাইয়ালাল শশ্ম(র সম্পাদনায় “গোপালতাপনি” উপনিষদ 
মোরাদাব।দ হইতে ১৮৯৮ খুঃ প্রকাশিত হয় । 


বিশ্বেশ্বর দাম-. “রীমতাপনেয়” উপনিষদ মোরাদাবাদ হইতে ১৯০৩ খুঃ 
প্রকাশিত করেন । 

জালিমসিংএর স্*াদনায় গঙ্গা দত্ত ও রাম দত্ত যোশী- “এইতয়ের, 
"ত্রৈতিরিয়”, "মুণ্ডক”, ও “প্রশ্ন” উপনিষদ লক্ষৌ হইতে 
১৯০০ খুঃ প্রকাশিত করেন। | 

পীতাম্বর পৃয়জেত্িন__- শাঙ্করভাষ্ায ও আনন্দগিরির টাকা অবলম্বনে 
“বৃহদারণযক” উপনিষদের হিন্দী অন্থবাদ বম্বে হইতে 
১৮৯২ খুঃ প্রকাশিত করেন । 

শিবশস্কর শর্মা “ছান্দোগ্য উপনিষদ” আজমির হইতে ১৯০৫ খুঃ প্রকাশিত 
করেন । 


ঝ বেদান্ত-দর্শনের ইতিহাঁস। 


সত্যান্দ--  “ঈশোপনিষদ্‌” লক্ষৌ হইতে ১৮৯* খুঃ প্রকাশিত করেন। 

বাদরীদত্ত শর্মা--“ঈশোপনিষদ্‌্” মিরাট হইতে ১৯০১ থুঃ প্রকাশিত করেন। 

দেবীদত্ত শশ্মা_ “কঠ” (মিরা হইতে ১৯০৩ খুঃ )) “কেনোপনিষদ্‌” 
(মিরাট হইতে ১৯০১ খুঃ) প্রকাশ করেন। 

তুলসীরাম স্বামী_-“শ্বেতশ্বতর উপনিষদ্‌* মিরাট হইতে ১৮৯৭ খুঃ প্রকাশ 
করেন। 

মু্মালাল-_“কালিকোপনিষদ্‌* কানপুব হইতে ১৮৯৯ খুঃ প্রকাশিত করেন। 

বোধানন্দ গিরির সম্পাদনায়_- “মৃত্যু লাঙ্কুল” ও “সূর্যোপনিষদ্‌* লাহোর হইতে 
১৯০৪ খুঃ প্রকাশিত হয়। 

বদরিনাথ শশ্ম'-_“মুণ্ডকোপন্যিদ্‌” ১৯০৪ খুঃ প্রকাশিত করেন। 

অনস্তানন্দগিরি-_“বরদ্ষস্থত্র” বারাণসী হইতে ১৯০* খৃঃ প্রকাশিত করেন ! 

বালকু্ণ সহায়-__“বেদাস্তাচারধ্য ভাম্ম্‌” (স্ত্র ২, ১২১) ইংরাজী ও হিন্দী 
অন্ুবাদ সহ রাচি হইতে ১৮৯৫ খুঃ প্রকাশ করেন। 

রাঙ্জারাম--“বেদাস্ত দর্শনভাত্ত” (ব্রহ্মস্ূত্র) (১৯০৮ খুঃ), এবং গীতার হিন্দী 
অনুবাদ (১৯১০ খুঃ ) লাহোর হইতে প্রকাশিত করেন । 

উদয় নারায়ণ সিংহ--“জীবন্মক্তি বিবেক” বারাণসী হইতে ১৯১৩ খুঃ প্রকাশ 
করেন। 

নৃমিংহমিশ্রের সম্পাদনায়__"বিবেক চুড়ামণি”, “অদ্বৈতামৃতবোধিনী” টাকা 
সহ লাহোর হইতে ১৯০২ খুঃ প্রকাশিত করেন। 

রামস্বরূপ শর্শা- এশ্রাপ্রবোধন্থধাকর” মোরাদাবাদ হইতে ১৯০১ থুঃ প্রকাশিত 
করেন। 

রামপ্রতাপদবের সম্পাদনায়--শ্যামাপ্রসন্ন দাস--“শঙ্করতত্বজ্ঞানমালা”কলিকাতা 
হইতে ১৯১৯ খুঃ প্রকাশিত হয়। 

» গীভ1 

জগন্মাথ শুরু--শ্রীধরস্বামী ও আনন্দগিরিব টাক! সহ প্গীতা” ১৮৭০ খুঃ 
কলিকাতা হইতে (২য় সং) প্রকাশ করেন । 

রামাবতার--শাঙ্করভাষ্ এবং হিন্দী অন্ুবাদসহ প্গীতা” পাটনা হইতে ১৮১৮ 
থৃঃ প্রকাশিত করেন। 


পরিশিক্ট-হি্দীভাষ! 


ব্রজরত্ব ভষ্টাচার্ধ্য বন্ধে হইতে ১৯০৪ খুঃ “গীতা” প্রকাশ করেন । 

সত্যচরণ শান্ধী এবং রাঁম শশ্মা--“গীতার” হিন্দী অনুবাদ এবং প্রতি অধ্যায়ের 
শেষে গীতা এবং অন্যান্য ধর্মগ্রন্থ অবলম্বনে হিন্দুধশ্ম এবং 
সামাজিক ক্রমউন্নতিমূলক প্রবন্ধ সংযোজিত করিয়া বন্ধে 
হইতে ১৯১৪ খুঃ প্রকাশিত করেন। 

বাবুরাম বিষুণপরদকর--কলিকাঁতি। হইতে হিন্দী অন্বাঁদসহ “গীতা” ১৯১৪ খুঃ 
প্রকাশিত করেন। 

রামস্বরূপ-_বন্বে হইতে ১৯১০ খুঃ হিন্দী অন্ুবাদসহ “গীতা” প্রকাশ করেন। 

লোকমন্ত তিলক-_পুণা হইতে হিন্দীভাষায় “গীতা” প্রকাশিত করেন । 
জ্যোতিরিন্দ্রন।থখ ঠাকুর এই গীতার বঙ্গ।তিবাদ 
করিয়াছেন। | 
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শ্রীমৎ স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ সরস্বতী 
গ্টুক্র্বভামস 


সন্ন্যাসী সংসার-মন্দিরের আরতি-গ্রদীপ, গগনের অঙ্গন ভরিয়া যখন 
পৃজার ঘণ্টা বাজিয়! উঠিয়াছে, অথচ হৃদয় দেউলের অন্ধকার ঘুচে নাই, তখন 
সন্নযাদের ত্যাগোজ্জল দীপ-শিখায় দেবতার আসন স্থস্পষ্ট হইয়া উঠে, 
মহাপুরুযের পুণ্যময় জীবন-কথায় দেবতার সান্নিধ্যের আভাস দেয়, বিশ্ব" 
দেবতার সন্ধান করিতে গিয়া মানুষ তাই যুগে ষুগে সন্ত্যাসের শরণ 
লইয়াছে। 

স্বামী প্রজ্ঞানানন্দের জীবন ভারতের সেই সম্পদ, যাহা অন্ধকারে হীরক- 
খণ্ডের মত দেবতার মন্দিরের পথ নির্দেশ করে, দগ্ধ করিয়া কাহাকেও 
ব্যথ| দেয় না, কিন্ত আপনার পুণা প্রভায় জগতের হিতে কল্যাণ বিকীর্ণ 
করিতে থাকে। বর্তমান “বেদান্ত-দর্শনের ইতিহাস প্রণেতা স্বামীজীর 
জীবনেও সেই ওঁজ্জল্য প্রতিভাত হইয়াছিল। কিন্তু জিজ্ঞাসা জাগে, এ রত্ব 
আসিল কোথ। হইতে? কোন অজানা পুরীর অজ্ঞাত প্রকোষ্ঠ হইতে 
ইহার উদ্ভব হইল? সেই প্রসঙ্গই আজিকার প্রবন্ধের মুখ্য বিষয়। 


ব্রাকুশ্য-ভ্কীন্রন্ম 


স্বামীজী যখন প্রজ্ঞানানন্দ হন নাই, তখন তিনি ছিলেন সতীশচন্তর | 
শ্রাবণের বারি-ধারা মন্তকে লইয়া! ১২৯১ সালের ২৮শে তারিখ রবিবারে 
তাহার জন্ম হয়। বরিশাল জিলার অন্তঃপাতী উজিরপুর গ্রাম তাহার পৈতৃক 
বাসভূমি। কুলীন ব্রাঙ্মণ তাহার পিতা ৬ষষ্ঠীচরণ মুখোপাধ্যায় পুলিশ বিভাগে 
দারোগ! ছিলেন। মাত ক্ষেত্রমোহিনী বিশ্বনাথের চরণ প্রান্তে কাশীধামে 
দিন কাটাইতেছেন। সতীশচন্ত্র ছিলেন তাহার কনিষ্ঠ সন্তান। সংসারে 
থাকিয়াও জননীর মন যখন উর্ধলোকে আলোকের সন্ধানে ঘুরিয়৷ ফিরিত, 
জীবনের সেই শুভক্ষণের শুত্র দীপ্থির মধ্যে সতীশচন্ধের জন্ম। তিন ভ্রাতা 
ও এক ভগিনী মৃখোপাধ্যায্ম পরিবারে পুষ্পিত বন-কুস্থমের মত অবিচ্ছিন্ন 

ক 


২ বেদান্ত-দর্শনের ইতিহাস। 


আনন্দে বর্ধিত হইতেছিল, কিন্তু অকন্মাৎ একদিন নিদাঘের উত্তাপে 
মধ্যম স্ুুশীলকুমার ঝরিয়া পড়িল! জ্যেষ্ঠ অশ্বিনীকুমার অধ্যয়নের 
অনুরাগে সকলকে আকৃষ্ট করিয়াছিলেন। ভারতীর সেবাকেই তিনি একান্ত 
চিত্তে বরণ করিয়া লইয়া বু বৎসর ঢাকা কলেজে এবং অধুন। রাজসাহী 
কলেজে ভাইস্‌ প্রিন্সিপালের কাধ্য করিতেছেন। 


ধাহার নিকট হইতে প্রথম প্রেরণা পাইয়া উজিরপুর মৃখোপাধ্যায় 
পরিবারের সতীশচন্দ্র একদিন বিশ্ববাসীর প্রজ্ঞানানন্দ হইয়াছিলেন, তিনি 
তাহার অগ্রজা ভগিনী সরোজিনী দেবী। ক্রীড়ারত এই ছুটি ভাই ভগিনীকে 
দেখিয়া! মনে হইত যেন একবুত্তের ছুটি ফুল। সংসার-কাননে স্বর্গের হাসি 
ফুটান ছাড়া আর ইহাদের অন্ত কাজ নাই। যেখানে প্রাণের আনন্দ উত্স, 
শক্তি সেখানে বাসা বাধিয়াছে। সতীশচন্দ্রের জীবনে শক্তি সাধনার 
উন্মেষ বাল্যকাল হইতেই পরিলক্ষিত হইয়াছিল। ভাই ভগিনীর উচ্ছল 
আনন্দে শৈশবের যে দিন গুলি কাটিয়া গিয়াছে, তাহাব মধ্যেও এই বাকের 
অসাধারণ নির্ভীকতা৷ ফুটিয়া৷ উঠিত। 


ল্লানাজঞ মহ্াভ্ডাক্রত্েল্র প্রতি আনম 


রাত্রির স্তিমিতালোকে শঘ্যার প্রান্ত হইতে মাতার নিকট শ্রুত 
রামায়ণ, মহাভারতের কাহিনীগুলি তাহাকে এমন আকর্ষণ করিত, 
যে জানালার ফাকে প্রন্াতালোক প্রবেশ করিবার বহু পূর্বেই 
ছুই ভাই ভগিনীতে পরামর্শ আটিত_-আজ খেলিব “রাঁবণ-বধ””, কাল 
“ইন্দ্রজিৎ পতন” ভগিনী হয়তে। বলিতেন--না আজ ইন্দ্রজিৎ পতন। 
কিন্তু দে কলহ যুদ্দি ব| মিটিত, ভূমিক! লইয়া! মারামারি কিছুতেই ঘুচিত না। 
রাবণ বা ইন্দ্রজিৎ হইয়। অপরের হস্তে নিহত হইবার অপমান সে কিছুতেই 
স্বীকার করিত নাঃ খেল! যদ্দি ভাঙ্গিয়া যায়, সেও ভাল, তথাপি সে পরা- 
জিতের অভিনয় করিবে না। শৈশবের এই পণ শেষ পধ্যস্ত তাহার 
অটুট ছিল। 
রামায়ণ মহাভারতের অলৌকিক ঘটনাবলী সে এক! শুনিয়াই খুসী থাকিত 
না। প্রতিবেশী বালক মহলে, দমে এই অলৌকিক কাহিনীগুলি বিবৃত করিয়। 


স্বামী গ্রজ্ঞানানন্দ। ৩ 


মুগ্ধ বালকদের বিস্মিত দৃষ্টি আকর্ষণ করিত। একদিন আহারের সময় উত্তীর্ণ 
হইয়াছে, কিন্তু সতীশচন্দ্রের দেখা নাই । ভগিনী খুঁজিয়া খুঁজিয়া হয়রান, 
অবশেষে গৃহের সন্নিকটে এক ঘন সন্গিবিষ্ট পত্রাস্তরলে দেখ! গেল, সাত 
আটটি বালকের মুগ্ধ দৃষ্টির সম্মুখে সতীশচন্দত্র মহাভারতের বীর কাহিনীর 
ব্যাখ্যা করিতেছে । 


ভ্তবঞ্পালি 


শৈশবে গাত্রোখানের পূর্বে শ্লোক আবৃত্তি এন উঠিয়া গিয়াছে । সতীশ 
চন্দ্র ষে যুগের মানুষ, সে যুগে উঠিয়া না গেলেও এই প্রথার আদর অনেকটা 
কমিয়া আসিয়াছিল। ব্রাদ্ষণের সন্তান সতীশচন্দ্র সত্বে এই শ্লোকগুলি কণঠস্থ 
করিয়। রাখিতেন। আন সমাপন করিয়া বাড়ী ফিরিবার পথে, একাকী 
রাস্তায় ভ্রমণ করিতে করিতে তুড়ি দিয়া বালক শ্লোক আবৃত্তি করিত, সঙ্গে 
সঙ্গে বিশ্ববীণার অনাহত প্রণবধ্বনি তাহার কর্ণে বন্ধত হইতে থ।কিত। 


বিিশ্রিল্যালতেসক্র শ্পিষ্ক্ষা 


গ্রাম্য বিদ্যালয়ে তাহার পাঠ আঁরভ্তভ হইল। পাঠে তাহার অনুরাগ 
এবং নিষ্ঠ। শিক্ষকগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। তিনি ক্রমে বি্ভালয়ের 
পাঠ সমাপন করিয়া প্রবেশিক। পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেন; কিন্তু এফ, এ 
পড়িতে গিয়া তাঁহার মন বাকিয্না বসিল। ঢাঁকা হইতে পরীক্ষা দিলেন, 
কিন্ত পাশ হইলেন ন।। অশ্থিনীকুমার তখন ঢাকা কলেজের অধ্যাপক । 
সাধারণ শিক্ষায় ভ্রাতার অন্ুরাগের অভাব দেখিয়া তাহাকে ডাক্তারী 
পড়িতে দ্বিলেন। কিন্তু সতীশচন্দ্রের মন পরাজয়ের কথা ম্মরণ করিয়া 
বিদ্রোহী হইয়া উঠিল। কয়েক মাঁস ডাক্তারী পড়িয়া স্থির করিলেন, ললাটে 
পরাজয়ের লিখন রাখ। হইবে না। এফ, এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইব। 
নিজের বাঁপনা সঙ্গোপন রাখিয়া! তিনি গ্রামে ফিরিয়া গেলেন। যে উচ্চ 
ইংরেজী বিগ্ালয় হইতে প্রবেশিকা উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন, সেখানেই শিক্ষকতা 
আরম্ভ করিলেন এবং তৎপর তীহার স্বল্প সফল হইল, বিশ্ববিদ্যালয়ের 
দপ্তরে তাহার নাম উত্তীর্দের তালিকা তুক্ত হইল। 


৪ বেদাস্ত-দর্শনের ইতিহাস । 


ন্বিন্বাহ শু্রস্ভান্ 


পুভ্রের বয়োবৃদ্ধির সহিত স্রেহাতুর জননীর চিত্ত উদ্বেলিত হইতে লাগিল। 
গৃহ কন্মের অবপানে (নরালা নিভৃত অবসরে তিনি পুত্রের জন্য গৃহলক্ষমী 
আনিবার স্বর্গ কল্পনা করিতেন। জননীহ্ৃদয়ের স্লেহাম্বতা এখন বিদেশীর 
নিকট প্রবচনের বিষয় হ্ইয়াছে। নিরপেক্ষতার আদর্শ দেখাইতে গিয়া 
আমরাও মাতৃন্সেহের উল্লেখ করিয়া থাকি। কিন্তু এই নিরপেক্ষ মাতৃন্েহের 
মধ্যেও কেহ কেহ বলিয়। থাকেন, মাতার ন্েহ কনিষ্ঠ পুত্রে অধিক বিদ্কমান। 
সতীশচন্দ্রের মাতৃ-হৃদয় এই অপবাদে আনন্দ উপভোগ করিতেন কিনা বিধাতা 
জানেন, কিন্তু কনিষ্ঠ পুত্র নতীশচন্দ্রকে সংসারের মানুষ সাজাইয়া, ঘরে বধূ 
আনিয়া তাহাকে লইয়া দ্রিনাতিপাতের স্ুখ-কল্পনা যে তাহাকে অধীর করিয়] 
তুলিয়াছিল তাহাতে আর সন্দেহমাত্র নাই। | 


কিন্তু হায়রে বিধির বিধান ! পুত্রের মন যখন গৈরিক পতাকার উদ্দেশে 
উর্ধ হইতে উর্ধলোকে আগুনের উদ্ধার মত ঘুরিয়া ফিরিতেছে, স্লেহাতুর 
মাতৃহৃদয় তখন তাহার জন্য গৃহকোণে সংসার সাজাইতে ব্যস্ত! দৃঢ়প্রতিজ্ঞ 
পুত্রকে দ্লিজ্ঞাসা করিবার সাহস হয়না, কিন্তু মনের বাসন চাপিয়া রাখাও 
দায়। এমনি এক উৎকণ্ঠার মুখে মা একদিন সতীশচন্দ্রকে ধরিয়া বসিলেন-__ 
“একলা ত আর পারিনা সতীশঃ এবার কি বৌ আনবেন! ?” সতীশচন্ত্ 
হাসিয়া বলিলেন “কেন মা, বৌদি রহিয়াছে যে!” মা মুখভার করিয়া 
বলিলেন, “পে ত আমার কাছে থাকেনা, তোমার বৌ আনিয়া কাছে রাখিব ।” 
পুত্র বুঝিয়াছিল এ ফাকির কোন অর্থ নাই। হাসিয়া বলিল, “সে যদি 
বিদেশে আমার কাছে থাকে?” সহজ সরল মায়ের মনে উত্তর জোগাইতে 
ছিলনা । মুখ তাহার ভারী হইয়া উঠিল দেখিতে পাইয়া সতীশচন্ত্র 
বলিলেন, “আচ্ছা তোমার কাছে রাখার জন্তই যদি বিবাহ, আমি বৌকে 
তোমার কাছে রাখিয়া বিবাহের পরেই চলিয়া যাইব, আর ফিরিবনা-- 
তাহাতে তোমার আপত্তি নাই ত?” পুত্রের সংসার হইতে নিল্লিপ্ততা মাতা 
কিছুকাল যাবৎ লক্ষ্য করিয়! শঙ্কিত হইতেছিলেন; তাই আর কথা বাড়াইতে 
মাহসে কুলাইলনা, বলিলেন, “থাক আর নৃতন বৌএ কাজ নাই, তুমিই 
আমার কাছে থাক।” সতীশচন্দ্রের গাহস্থ জীবনের এই খানেই যবনিকা 
পড়িয়াছিল। 


গ্বামী প্রজানানন্দ | ৫ 
সঙ্য়াতেলন্স স্ে 


আর একদিন কথা-প্রসঙ্গে সতীশচন্দ্র তাহার পিতামহের কথা উল্লেখ 
করিয়। বলিতেছিলেন,“আমাদের সংসারে যত উন্নতি সবই ঠাকুরদার পুণ্যফলে।” 
পার্খে উপবিষ্ট বৃদ্ধা পিতামহীর হৃদয়ে অত্যন্ত আঘাত লাগিল। তবেকি 
তাহার জীবনব্যাপী সেবার সে গৃহে কোন মূল্যই নাই? ক্ষুন্ধ+ আহত 
অভিমানে পিতাঁমহী জিজ্ঞাসা করিলেন, “আমার কাজে কি এ গৃহের 
কিছুই হয় নাই?” সতীশচন্দ্র বৃদ্ধাকে ক্ষ্যাপাইবার জন্য বলিলেন, “না 
ঠাকুরমা, ঠাকুরদার পুণ্যকলেই সব উন্নতি” অতি বার্ধক্যে অনেক সময় 
মানুষের বুদ্ধি লোপ পায়; ওপারের অন্তাচল হইতে আকাশ যাহাঁকে হাতছানি 
দিয়! ডাকে, এপার সম্বন্ধে তাহার কেবল বিভ্রমই ঘটিতে থাকে । ঠাকুরমীও 
তখন অন্তাচলের াত্রী, পূর্বাচলের সংসারে তাহার পদে পদে ভূল হইত। 
খানিকটা ক্ষৌভে, খানিকট! উত্তেজনায় তিনি বলিয়া বসিলেন,_তাহার পুণ্যেই 
সব উন্নতি? আচ্ছ। এই দেখ তবে,--এক ঝাটা, ছুই ঝাটা, তিন ঝাটা-_ 
বলিয়। পার্খ হইতে একখানি ঝাট। উঠাইয়। তিনবার মাটিতে আঘাত 
করিলেন। যুবক সতীশচন্ত্র স্তত্ভিত হইয়া গেলেন । বলিলেন, বাবা, এই সংসার 1 
এই সহধর্মিণী ! ঠাকুর্দ। আজ বিশ বৎসর পরপারে, আর তুমি তাহার মুখে 
এখনো! ঝাঁটা মার?” মাকে ডাকিয়। বলিলেন, “শোন মা, শোন ঠাকুরমা, 
এই য্দি সংসার, আমি এ জীবনে বিবাহও করিবনা, স্ত্রীলোকের সহিত 
সম্পর্কও রাখিবনা।” সংসার, সমাজঃ পরিবারে এমন তুচ্ছ ব্যাপার অহরহ 
কতইত ঘটিতেছে। যাহা তুলিয়া যাইবার, যাহ ম্থৃতিপট হইতে মুছিয়া 
ফেলিবার, তাহাই প্রজ্ঞানানন্দের হৃদয়ে গাঁথা হইয়া রহিল, উদাসী হৃদয়ের 
সংসারের জন্য শেষ আকর্ষণটুকুও নিঃশেষ হইয়া গেল। 


জ্রনন্₹ত্আ্যব্স ভবক্ত৪ঞক্রজ্ভ 


তারপর যখন তাহাকে বরিশালে ব্রঙ্মোহন স্কুলের শিক্ষকরূপে দেখিতে 
পাই, তখনও তিনি সতীশচন্ত্র। শিক্ষকতার মধ্যে তাহার মন অনস্তের 
জন্ত আকুল হইত। তখন অনুমান ১৯০৬ খৃষ্টাব্দ হইবে, একদিন সতীশচন্দ্র 
নৈষ্ঠিক ব্রদ্মচর্ধোর অস্তঃব্রত গ্রহণ করিলেন। ছাত্র জীবনের বিলাসিতা- 
প্রিয় বাবু সতীশচন্দ্রকে যাহারা দেখিয়াছিলেন, ব্রদ্মচারী সতীশচন্দ্রকে 


৬ বেদাস্ত-দর্শনের ইতিহাস । 


দেখিয়া তাহারা অবাক হইয়! গেলেন, ঢাকা কলেজের সেই গৌরবর্ণ 
নধর-কান্তি দেহ-বল্পরীর মধ্যে যে শাল তরুব বিশালতা ও কৃচ্ছ, সাধনার 
অপূর্ধব দৃঢ়ত। লুকাইয়া ছিল তাহা কে জানিত? যে মেঘ আকাশ হইতে 
শীতল বারিধারা বর্ষণ করে, নেই মেঘের বুকেই বজ্বের আগুন লুকাইয়া 
থাকে। ব্রদ্ষচারী সতীশচন্দ্রের সান্গিধ্যে আসিয়া তাহার বন্ধুগণ অবাক 
হইয়া যাইতেন। তখনও তিনি প্রজ্ঞানানন্দ নহেন, নামের পূর্বে মাত্র ব্রহ্মচারী 
লিখিয়াই আত্ম পরিচয় দ্রিতেন। নৈতিক আদর্শের তপঃক্ষেত্র ব্রজমোহন 
বিদ্যালয়ের ছাত্রবৃন্দ তাঁহাকে পাইয়া বসিল। ব্রহ্ষচারীর ত্যাগোজ্জল 
আদর্শ তাহাঁদিগের জীবনে নবশক্তি সঞ্চার করিত। সতীশচন্দ্র আপন 
মনে সাধনায় রত থাকিতেন, কিন্তু ছেলেরা তীহার সঙ্গ ছাড়িতনা, 
সাধনপথে নবীন আনন্দের যখন নিত্য নৃতন আভাস পাইতে 
লাগিলেন, তখন মার তাহার সংসারের আকর্ষণ ভাল লাগিলন]। 
এই বন্ধন হইতে নিশ্মক্ত হইতে একদিন নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচধ্যের নিয়মানুযায়ী 
ংসারের সহিত তিনি সকল সম্পর্ক ছেদন করিলেন । 


-ল্যাসভীহতশে উচ্চ্ষিভভ 


নৈষ্টিক ব্রক্ষচর্ধ্য গ্রহণের অনতিপূর্বেে প্রজ্ঞানানন্দের জীবনে একটি 
ক্ষুদ্র ঘটনা আছে। সহরের কোলাহল হইতে যথাসম্ভব আপনাকে দুরে 
রাখিবার নিমিত্ত তিনি প্রায় প্রত্যহই সহর হইতে দ্রেড় মাইল দুরবর্তী 
ম্হামায়ার মন্দিরে গমন করিতেন। রাত্রিকালে সেখানে যাইয়। ধ্যানস্থ 
হইতেন, আবার প্রভাত হইতে না হইতে সহরে ফিরিয়া আসিতেন। 
একদিন গভীর রাক্রির অন্ধকারে মন্দিরের প্রাঙ্গণে বসিয়া একচিত্তে কি 
ভাবিতেছিলেন, এমন সময় নৈশ নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া অদূরে এক পথিক 
গাহিয়া গেল ২- 
“গৌর চ*ল্‌লো ব্রজনগরে 
ছেড়ো কাথ। মুড়ে মাথা করঙ্গ লয়ে হাতে ।” 
প্রজ্ঞানানন্দের চক্ষু হইতে অশ্রু গড়াইয়া পড়িল, কতক্ষণ চুপ করিয়া রঠিলেন । 
পাশে তাহার একটি অনুগত ছাত্র বসিয়াছিল -ডাকিয়। বলিলেন, “আমার 
জীবনের ধার! নিরূপিত হইয়াছে ; চল বাপায় যাই।” 


স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ ৭ 


লোকালয়ে আর মন টিকিল্লনা। ইচ্ছ। হইল হিমালয়ের মত কোন 
সাধনোপযোগী স্থানে যাইয়া জীবন যাপন করেন, কিন্তু ছাত্রগণ ছাড়েন] । 
গুরুগোবিন্দের নিজ্জন তপস্তা তাহাকে আহ্বান করিতেছিল, আবার 
লোকালয় হইতে নরনারায়ণের আহ্বানও উপেক্ষ। করিতে পারিতেছিলেন না! 
কেমন করিয়া কেহ জানেনা, মধুচক্রের মৃত প্রজ্ঞানানন্দের চতুর্দিকে 
এই সময় হইতেই সহর এবং মফস্বল হইতে লোক ভিড় কৰিতে লাগিল। 


এব ভিত ও তকাগন্ণ 


১৯০৫ | থুষ্টার্ষের ১৬ই অক্টোবর, ৩*শে আশ্বিন বাংলার ইতিহাসে 
স্মরণীয় দিন। লর্ড কাজ্জনের বঙ্গভঙ্গে সমগ্র বাংলায় যে প্রতিবাদ উখিত 
হইয়াছিল, তাহারই ফলে শ্বদেশী আন্দোলনের আরম্ত। বাঙ্গালীর 
নিকট উহাই মাতৃপূজার বোধন। বরিশালে মাতৃপূজার এই বোধনে ব্রহ্মচারী 
সতীশচন্দ্র, পূজারী অশ্বিনীকুশার দত্ত এবং অধ্যাপক সতীশচন্ত্র চট্টোপাধ্যায়ের 
সহিত মায়ের পুজামন্দিরে প্রথম প্রবেশ করেন। 


হুত্ভিক্ষ ৩৪ আ্ক্েশ-হ্বাজল সঙ্সিন্তি 

পরব্সর ১৯০৬ খুষ্টা্ব বাখরগঞ্জের বড়ই দুর্বৎ্পর। দুর্ভিক্ষের 
আর্তনাদে সমস্ত বরিশাল ব্যথিত হইয়া উঠিল। সতীশচন্দ্র আর স্থির 
থাকিতে পারিলেন নাঁ। তাহার মনে হুইল, বরিশালের নারায়ণ উপবাসী, 
পল্লীর অখ্যাত, অবজ্ঞাত প্রান্তে ঘুরিয়! ঘুরিয়! অশ্বিনীকুমারের সহকন্মীরূপে 
নরসেবায় আত্মনিয়োগ করিলেন, “ম্বদেশ-বান্ধব সমিতি” আর নাই, কিন্তু 
এই সমিতির কার্যাবলী আলোচন। যে একদিন বরিশালবাসীর নিকট 
পুণ্যকথায় পরিণত হইয়াছিল, তাঁহার কারণ অশ্বিনীকুমার, সতীশচন্দ্ 
প্রভৃতির একান্তিক সাধনা । “ন্বদ্রেশবান্ধব সমিতির” দেশসেবা বরিশালের 
ইতিহাসে স্মরণীয় হইয়। আছে। 


শুভান্পশ্পিশ্পাস্না 


বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষায় মন বসে নাই বলিয়াই বোধহয় গ্রজ্ঞানানন্দের 
জীবন বিশ্বের জ্ঞান লাভের জন্য হৃদয় তৃষিত হইয়াছিল। প্রাচ্য এবং 


৮ বেদাস্ত-দর্শনের ইতিহাস। 


পাশ্চাত্যের সাহিতা, ইতিহাস, দর্শন, অর্থনীতি, রাষ্ট্রনীতির অনেক পুস্তক 
তিনি একান্ত সমাহিত চিত্তে অধ্যয়ন করিয়ছিলেন। বরিশাল শঙ্করমঠের 
যে বিরাট গ্রন্থাগার দেখিয়। অনেক পধ্যটক এখন বিস্মপ্স প্রকাশ করিয়। 
থাকেন, সেই গ্রস্থরাজি একদিন প্রজ্ঞানানন্দের জ্ঞান-তৃষ্ণা নিবারণ করিয়াছিল । 


স্পভরুব্রহমনি প্রভিষ্াা 


স্বামী প্রজ্ঞানানন্দের চরিত্রের বৈশিষ্ট্য তাহার নিভীকতা। ঝড়বঞ্চ। 
প্রলয়ের আবর্তেও তাহার হাস্তোজল প্রদীপ্ত মুখখানি যেই দেখিয়াছে 
সে-ই মুগ্ধ হইয়াছে। কাপুরুষতা, দুর্বলতার মোহ তিনি লগুড়াঘাতে চূর্ণ 
করিয়া দ্িয়াছিলেন। যেখানে বাধাবিপদ কেবল ছুলজ্ৰ্য প্রাচীর রচন। করে, 
সেখানে তিশি মহীরুহের অটলতায় সকল বাধা উল্লজ্বন করিয়া আপন 
মহিমায় প্রকাশ পাইতেন। হয়ত এই জন্যই আচাধ্য শঙ্করের আদর্শ 
তাহাকে মুগ্ধ করিত। শঙ্করের অবিচলিত নিষ্ঠা, সাধনার উগ্র একাগ্রতা 
তাহার হৃদয়ে প্রেরণ। সঞ্চার করিয়াছিল। ১৩১৭ সনে তিনি আচাধ্/ 
শঙ্করের আদর্শ অনুযায়ী বঙ্গদেশে বৈদিক শিক্ষ। ও আদর্শ প্রচার মানসে 
বরিশালের সহরতলীতে *শঙ্করমঠ* প্রতিষ্ঠা করেন। হয়ত অদূর 
ভবিষ্যতে বহু নরনারীর সমাগমে বরিশাল শঙ্করমঠ একদিন পীঠস্থানে 
পরিণত হইবে, হয়ত সহন্ত্র সহস্র যাত্রীর শিবার্চনায় একদিন ইহার শাস্ত 
প্রাঙ্গণ মুখরিত হইয়া উঠিবে। নিষ্ঠাবান পুরোহিতের পুজাচ্চনা উপেক্ষার 
বস্তব নহে; তবে ধশ্মহীন কন্ম এবং কম্মহীন ধন্ম উভয়ই তাহাকে পীড়া 
দিত। তাই তিনি চাহিতেন, বাংলায় এমন একদল সর্বত্য'গী সন্ন্যাসী ও কর্মী 
গড়িয়া উঠুক, ধাহাদের কন্মের অঞ্জলি দেবত।-পূজার সাধন-সামগ্রী হইবে। 
এই কন্ান্থশীলনের উপরেই তাহাদের চিত্তবৃত্তি অন্তমু্ধীন হইবার যোগ্যতা 
লাভ করিবে। চিত্তস্থির হইলেই জ্ঞানালোকে চিত্তভূমি আলোকিত হইতে 
থাকিবে এবং সঙ্গে সঙ্গে ভূমানন্দের দ্বারগু উদঘটিত হইবে, তাহাদের সাধনায় 
সিদ্ধি আসিবে, জীবন সার্থক হইবে। শঙ্করমঠের এই উদ্দেশ তাহার অন্ুচর- 
বর্গের স্বৃতিপটে ক্জাগরুক রাখার জন্ত তিনি প্রায় সময়েই বলিতেন--লাধনহীন 
জীবন দাড়াইতে পারেনা, আবার সাধন ব্যতীত শক্তিলাভ অসম্ভব” 
লাধনোপযোগী প্রতিষ্ঠান গড়িঘ্।া তোলাই শঙ্করমঠ স্থাপনের অন্যতম 
উদ্দেশ্য । 


স্বামী গ্রজ্ঞানানন্দ। ৯ 


সজ্যযাস গ্রজ্ছঞঞ্ 

এইবারে দীক্ষা গ্রহণের সময় আসিল। ১৩১৯ সালে শ্রীশ্রী শঙ্করানন্দ 
সরম্বতীর নিকট তিনি পবিত্র গয়াক্ষেত্রে সন্যাস গ্রহণ করিলেন। তখন 
আর তিনি সতীশচন্দ্র রহিলেন না। সংসারের শেষ চিহু পিতৃদত্ত নাঁম- 
ট্‌কুও বিলোপ করিয়া দিয়া তিনি ব্রহ্মচারী সতীশচন্দ্র হইতে স্বামী 
প্রজ্ঞানানন্দ হইলেন। সন্যাস গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে তাহার জ্ঞান পিপাসা 
অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইল। আক পিপাসা! লইয়া তিনি জ্ঞানান্থুশীলনের জন্য 
কাশী গমন করিলেন; সেখানে একান্ত চিত্তে, হৃদয়ের দীপে আলোক 
জ্বালাইয়া জ্ঞানের অন্ুসন্ধান করিলেন । এই অধ্যয়ন ও জ্ঞানান্বেষণের ফলে 
তিনি অল্নকাল মধ্যেই ইংরাজী, বাংলা, সংস্কৃত ও হিন্দী ভাষায় বিশেষ 
বত্পত্তি লাভ ঝরেন। তিনি পালি ভাষ! আয়ত্ত করিতেও কিছুদূর অগ্রসর 
হইয়াছিলেন | 

স্বামী প্রজ্ঞানানন্দের জীবনের ইহার পরের অধ্যায়টি প্রকাশ কর! কঠিন । 
সন্ন্যাসীর জীবনে আমরা বাহির হইতে যতটুকু দেখিতে পাই, অস্তরের 
মানুষটি ষে তাহার অনেক বেশী, বাহিরে সে গৈরিকধারী মানুষ মাত্র, অস্তরে 
তাহার তল খুঁজিয়া পাই না । অথচ জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ অধ্যায়-_তাহার বাঁসন। 
কামনা জয়ের অভিযান, তাহার ত্যাগ নিষ্ঠার একাস্তিক সাধন।, দেহ জয়ের 
ঘাত প্রতিঘাতের কথ|, কিছুই জানিবার উপায় নাই। নিভৃতে নিরালায়, 
নিষ্ঠার তৈল নিষেকে সংযমের অগ্নি সংযোগে জীবনের যে প্রদীপটি একদিন 
অনির্বাণ আলোকে জ্বলিয়া৷ উঠে, তাহার নিকট হইতে অন্ধকারের ইতিহাস 
খুজিয়া বাহির করা সহজ নহে। স্বামী প্রজ্ঞানানন্দের জীবন-প্রদীপেও কেমন 
করিয়া কখন দীপ্ত শিখা সঞ্চারিত হইল, নিভৃত সাধনার সে গোপন কাহিনী 
আমাদের নয়নে আড়াল হইয়া আছে। প্রজ্ঞানানন্দও বলিয়া যান নাই, 
আমাদেরও জানিবার উপায় নাই । 


ন্নিস্ভাকভ। 
শুধু একদিন চক্ষু খুলিতে দেখা গেল ভারতের ধূলি ধন্য করিয়া আপন শুন 
দীপ্তিতে স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ শোভা পাইতেছেন। ভয় চকিত বিমুঢ় নরনারীর 
প্রাণে বল সঞ্চার করিয়া বলিতেছেন--মাভৈঃ । তাহার এই অভয়বাণী শত 
শত যুবকের বুকে প্রতিধ্বনিত হইয়াছিল। তাহারা দলে দলে আসিয়া 
খ 


১০ বেদান্ত-দর্শনের ইতিহাস। 


প্রজ্ঞানানন্দের পদতলে ভিড় করিয়া দঈাড়াইল। একদল আত্মত্যাগী যুবক লইয়া 
তিনি ভারতের কল্যাণ কামনায় আত্মনিয়োগ করিলেন। সংকীর্ণতার বন্ধন, 
কুসংস্কারের বন্ধন, অন্তর বাহিরের সকল বন্ধন হইতে দেশের আত্মাকে মুক্ত 
করাই ছিল এই যুবক দলের একমাত্র সাধন! । 


ন্নিগ্রহ 

ভিতরে বাহিরে এমনি করিয় যিনি সকলকে অভয় দিতে ছিলেন, একদিন 
তাহাকে দেখিয়া সকলের বেশী ভয় হইল ব্রিটিশ সরকারের । যাহার 
পশ্চাতে যুবকদল দিবারাত্র ভিড় করিয়া থাকে, ধাহার বাক্যে, কার্যে বা 
চিন্তায ভয়ের কিছু মাত্র চিহ্ন নাই, নাজানি সে কত বড় বিপ্লবী! 
এতবড় বন্দুক, কামান, গোল।-বারুদ সুসজ্জিত ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট একজন 
সন্ন্যাসী দেখিয়া! আতকাইয়া গেলেন। বাংলার স্বাধীনতাকামী যুবকদলের 
একজন নায়ক সন্দেহে স্বামী গ্রজ্ঞানানন্দ কাশীতে অবস্থান কালে ১৩২২ 
সালের কার্তিকমাসে অন্তরীণের পরোয়ানা পাইলেন ! তাহার অন্ুচরবুন্দও 
একে একে বন্দী হইল ! স্বামীজীকে অন্তরীণ করা হইল! বরিশাল হইতে 
গলাচিপায়,_-গলাচিপা হইতে মেদিনীপুর জিলার মহিষাদ্ল গ্রামে- এমনি 
করিয়| চারিবতনব তাহাকে নানা স্থানে আটক করিয়। রাখ। হইল। এই 
অবরোধ সময়েই স্বামীজী বর্তথান পুস্তক “বেদান্ত-দর্শনের ইতিহাস* 
“রাজনীতি” “কশ্মতত্ব,” নামক তিন খান পুস্তক প্রণঘন করেন । 

র(জ-রোষে অন্তরীণে আবদ্ধ অবস্থ। গ্রজ্ঞানানন্দের জীবনের আর এক 
অধ্যায়। এই অবরোধকে তিনি সন্গ্যাসৌচিত ওদাপীন্যের পহিত গ্রহণ করিয়া- 
ছিলেন। কোনও দিন তীহাকে কিছুনাত্র বিচলিত হইতে দেখ! যায় নাই, 
বরং তাহার নিভীকত। এবং তেজন্বিতা কত সত্য, সরকারী কর্ম্মচারীবুন্দ ও 
তাহার পরিচয় পাইয়াছিলেন। 

ভিজ্কন্স্িন্ড। 

গলাচিপা যাইবার পথে সরকারী আদেশ মত তিনি একদিন পুলিশ 
স্থপারিণ্টেণ্ডেণ্টের সহিত বরিশালে সাক্ষী করিতে গিয়াছিলেন। সাহেব 
কাষ্ঠপাছুকাধারী সন্ন্যাসী দেখিয়। বিরক্ত হইলেন, হু কুঞ্চিত করিয়া বলিলেন, 
খড়ম ছাড়িয়া এসে। (04৮ ০ 7০0 59700%15. ) । প্রজ্ঞানানন্দ উত্তর করিলেন 
“ইহা আমার সন্্যাসের অঙ্গ, আমি ছাড়িব না” সাহেব তখনকার মত চুপ 
করিয়া গেলেন। 


খ্বামী প্রজ্ঞানানন্দ । ১১ 


মহিষাদল অবস্থান কালে সরকার হইতে তীহাকে মাপিক চল্লিশ টাকা 
ভাতা দেওয়া হইত। কিন্তু মেদিনীপুরের ম্যাজি্্রেটের নিকট তাহা 
অতিরিক্ত মনে হওয়ায় একদিন তাহাকে ডাকিয়। বলিলেন, “একজন সন্ন্যাসীর 
পক্ষে চন্লিশ টাকা অনাবশ্ক |” প্রজ্ঞানানন্দ উত্তর করিলেন,_কুকুর পুষিবার 
মাসিক ব্যয় যাহাদের ৬০২ হইতে ৭২ টাকা তাহাদের মুখে মানুষ সন্বন্ধে এমন 
কথা শোভ1 পায় না।” সত্য কথার প্রতিবাদ চলেনা, তাই সাহেব চুপ 
করিয়! রহিলেন। 


শক্রহ্ছ£?খ ক্ষাজ্িক্্ত্ডা 

এই ত গেল এক দিকের কথা । মানুষের দুঃখ দৈন্যকেও এই সন্ন্যাসী নিজের 
বলিয়া গ্রহণ করিয়া লইয়াছিলেন । করুণার এই কোমল প্রশ্রবণটি তাহার 
হৃদয়ে মানবের দুঃখ মোচনের জন্য সতত প্রবহমান ছিল । কাশী হনুমান ঘাটে 
শীতের এক দুপুর রাত্রে একটী অসহার লোক শীতের কষ্টে আর্তনাদ করিতে- 
ছিল। শ্বামীজীর কর্ণে এই ধ্বনি প্রবেশ কন্পিল। তিনি স্থির থাকিতে 
পরেলেন না, নিজের কম্বলখানি গাত্র হইতে উন্মোচন করিয়া বেচারার গায়ে 
জড়াইয়া দ্িলেন। তারপর অর্দস্ফুট কণ্ঠে কৃতজ্ঞতার কাকুতি শুনিবার 
জন্য মুহূর্ত মাত্রও বিলম্ব ন। করিয়৷ চলিয়। গেলেন । 

আর এক দিন মহিষাদল গ্র'মে বহু সংখ্যক নিঃসহায় লোককে বস্ত্র বিতরণ 
করিতেছিলেন । কম্মশেষে ফিরিবার পথে একটি ভিক্ষুক তাহার দিকে কাতর 
নয়নে তাকাইয়। বন্ত্র প্রার্থনা করিল, কিন্তু তখন প্রজ্ঞানানন্দের হাত 
একেবারে বিক্তু, একখানি বন্ত্রও অবশিষ্ট ছিল না । বলিলেই চলিত-_নাই। 
কিন্ত নিজের অঙ্গে বসন থাকিতে তিনি অপরের ছুঃথ সহিতে পারিলেন না। 
কৌপিনমাত্র সম্বল রাখিয়া নিজের একমাত্র পরিধেয় বন্ত্রথানি খুলিয়া 
দিয়! ভিখারীকে বিদায় করিলেন। যাহার হৃদয় বজের মত কঠোর ছিল, 
তাহার অন্তবের প্রতিরন্ধে, দরিদ্রের জন্ত করুণার এমনি শত উৎস সর্ববদার 
জন্য উৎসারিত থাকিত। অপরকে দ্রবীভূত করিতেন, কিন্তু নিজে ভ্রব 
হইভেন না। 


ত্বাপ্রীন্মভ্। 


শুধু দরিদ্রের ক্রন্দন নহে, আমাদের বর্তমান সমাজের সর্বব্যাপারেই 
একটা দারুণ অভাবের হাহাকার সংসারের নকল রসটুকু নিঃশেষে শুধিা 


১২ বেদাস্ত-দর্শনের ইতিহান । 


লইতেছে। অল্প নাই, বস্ত্র নাই, স্বাস্থ্য নাই, সাহস নাই--চারিদিকে কেবল 
নাই, নাই। ভিক্ষাপাত্র হস্তে লইয়া আমরা কেবল কপার ভিখারীরূপে দ্বারে 
দ্বারে ঘুরিয়। মরি। দেহ মনের এই মর্শাস্তিক দৈন্যের একমাত্র কারণ যে 
পরাধীনতা, স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ সেই কথাই বারংবার আমাদের জানাইয়া 
গিয়াছেন। দেহ যাহার মুক্ত নহে, তাহার পক্ষে মনের মুক্তি যে বিড়ম্বন। 
মাত্র, একথা তিনি বহুবার বহুলোকের নিকট ঘোষণা করিনা গিয়।ছেন। 
ভারতবর্ষের জন্ত সর্বপ্রকার অধীনত হইতে মুক্তি কামনা করিয়।ছিলেন 
বলিয়াই সরকারের রোষরক্ত নয়ন তাহার পশ্চাতে পশ্চাতে ভ্রকুটি করিয়া 
ফিরিত। কিন্তু তিনি তাহাতে ভীত হন নাই। সর্বপ্রকার 'অধীনতা 
হইতে মুক্তি প্রচা্ই তাহার জীবনের প্রধান লক্ষ্য ছিল। প্ররেমদ্বারা জগৎ 
জয় করা, অথবা! অশ্রর প্লাবনে, বিশ্বের নয়ন প্লাবিত করাকেই তিনি শেষ্টবশ্ম 
মনে করিতেন না । মুক্তভারত, মুক্ত মানব, মুক্ত জগতের সত্যই তিনি 
প্রচার করিয়া গিয়াছেন। 


ব্রন ৪শ্্য ক্রন্স ু্ভ 


কিন্ত সে মুক্তির পথ কি ধশ্ম? প্রজ্ঞানানন্দ বলিতেন,_ “নিশ্চয়? | 
স্বাধীনতার ভিত্তির প্রধান মশল। ব্রন্ষচর্য্য। বর্তমান সমাজের নৈতিক দীনতা 
ও হীনতার একমাত্র কারণ ব্রদ্ষচধ্যের অভাবঃ বড় বড় চোর; ডাকাত, 
বাজীকর, গায়ক, বক্তা, সাধু সন্ন্যাসী-সকলের কৃতকাধ্যতা ব্রহ্মচধ্যের তেজে, 
ইহাই আয়ুর্ধেদের মকরধ্বজ, অন্ুপান ভেদে সকল রোগের গুঁষধধ। তিনি 
আরও বলিতেন যে, আমাদের সকল ছুর্দশার মূলে আমাদের শক্তিহীনত।, 
সেই ভাগদোষেই আমর! পরপদপেহন করিয়া মরিতেছি। এই দাসত্ব দূর 
করিতে আমাদের মরণ ণধ্যস্ত যুদ্ধ করিতে হইবেঃ সে যুদ্ধের সেনা হইবে 
একদল চরিত্রবান যুবক, ধাহার। গ্রামে গ্রামে, পল্লীতে পল্লীতে গিয়া দরিদ্র, 
অজ্ঞ, পদদলিত, স্বণিত জীবের শক্তি উদ্ধদ্ধ করিয়! চরিত্রের আদর্শ দেখাইবে। 
প্রায়খঃ স্বামী বিবেকানন্দের কথা উল্লেখ করিয়! বলিতেন, দেশকে যদি 
ভালবাসিতে হয় ত স্বামী বিবেকানন্দের মত ভালবাঁসিতে হইবে । তিনি 
জানিতেন, ধনদান নহে, প্রেমদান নহে, শক্তিদানই শ্রেষ্ঠদান। এই জন্ত 
তিনি চিরদিনই শক্তির উপাসক ছিলেন। 


স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ । ১৩ 


শনব্বজ্শভ্ভ। সাঞ্ধম্ম 


এই প্রেমপ্লাবিত বঙ্গদেশে, এই বৈষ্ণব প্রেমের লীলাভূমিতে এই কারণেই 
তিনি বরিশাল সহরে আচাধ্য শঙ্করের আদর্শে শক্তি সাধনার ব্জন্য শঙ্করমঠ 
স্থাপন করিয়া গিগ়্াছেন। স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ প্রণীত “সবলতা ও ছুর্ব্বলতা 
পুক্তিকার ভূমিকায় ব্রজমোহন কলেজের দর্শন শাস্ত্রের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত হেমস্ত 
কুমার বস্থ লিখিয়াছেন,_ 


“আজ ভারতের ঘোর ছুর্দিন। ভারতের ঘরে ঘরে আগুন লাগিয়াছে; 
দারিত্র্যের আগ্তন, অকাল-মৃত্যুর আগুন, ছুর্ববধলের প্রতি সবলের অত্যাচারের 
আগুন, ভ্রাভত বিরোধের আগুন, স্বামী-স্ত্রীর বিবাদের আগুন, চতুর্দিকে 
-আগ্ুন, ভারতবাসী পুড়িয়। ছাই হইতেছে। কিন্তু উপায় নাই; ভারতবাসী 
আজ চঞ্চল, অস্থির প্রমত্ত। কখনও পশ্চিমে, কখনও পূর্বের কখনও উত্তরে 
আবার কখনও দক্ষিণে ধাবযান। কোথ। পথ? কিন্তু সাড়া নাই, শব্দ 
নাই, আশ্বাসের কোনও লক্ষণ নাই। এমন সময়ে শ্রম স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ 
অতি প্রাচীন পন্থা নৃতন করিয়া ভারতীয় যুবকের সম্মুখে উন্মুক্ত করিয়াছেন-_ 
বল সাধনা । প্রাচীন? অতি প্রাচীন। বহু সহস্র বৎসর পূর্বের, শুভ্র 
হিমার্ি-শিখরে শ্বাপদ সমাকীর্ণ গিরিকন্দরে, ধীর সমীরণান্দোলিত তরঙ্গরাজি 
চুম্বিত নদী পুলিনে বপিয়! আধ্যধি ধ্যান-ক্তিমিত-নেত্রে ব্যোমপটে জলম্ত 
অক্ষরে অঙ্কিত পন্থ! দেখিয়া গাহিয়াছিলেন, “নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ1৮ 
£যোইলাবসৌ পুরুষঃ সোহহমস্মি।” এই ধ্বনি দিগন্ত প্লাবিত করিয়াছিল, 
ভারতে আধ্য সন্তান আগ্রহে শুনিয়াছিল ; এই অগ্রিমন্ত্র আদরে গ্রহণ 
করিয়াছিল। স্থরপুরে ইন্দ্র লজ্জায় মলিন হইয়াছিলেন, ধনকুবের মস্তক হেট 
করিয়াছিলেন, আর বোধকরি ভয়ে কাপিয়াছিলেন “মৃত্যু” । কিন্ত আজ 
ভারতের সেদিন ফুরাইয়়াছে, আজ ভারতবাপী আত্মজ্ঞানের মাহাত্ম্য 
ভূলিয়াছে। স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ এই গুধুনিধি উদ্ধার করিঘা--দেশের আশার 
পথ খুলিয়া দিয়াছেন ।” 


সত্য সত্যই তিনি এমন সবলতার সাধনা করিয়াছিলেন, যাহাতে মৃত্যুও 
মাথা নত করিয়া থাকে । দুর্বল ভীরু, ইন্্ির়পরায়ণ জাতির জন্য তিনি 
আর কোনও সাধনাকেই শ্রেষ্ঠ বলিয় প্রচার করিতে পারেন নাই । সাধনার 
নামে, ধন্মের নামে তামসিকতার যে লীল1-বিলাস বাংলার ঘরে ঘরে অকন্দের 


১৪ বেদান্ত-দর্শনের ইতিহাস । 


প্রশ্রয় দিয়া আসিতেছে, তিনি তাহার বিরুদ্ধে তাহার অমিত বিক্রম লইয়া 
ঈাড়াইয়াছিলেন। পুজার নামে ভিক্ষা, সেবার নামে সঙ্গ-_লিগ্ম।কে তিনি 
কখনই প্রশ্রয় দিতেন না। যে সাধনায় ভয় নাই, দীনতা নাই, কাকুতি- 
মিনতির কণা মাত্র নাই, তিনি সেই অভয় মন্ত্রের সাধক ছিলেন। এই 
কারণেই দিক সাধনাকেই তিনি শ্রেষ্ঠ উপাসন। বলিয়া প্রচার করিয়া- 
ছিলেন। বলিতেন, ৫বদিক সাধন সর্বত্রই তেজদীপ্ত মহানের সাধনা। 
খষি কাতর নহে? দুর্ব্বল নহে, ভীরু নহে । সে ত্রহ্ষবীর্ধ্য চায়, সে আত্মাগ্সিতে 
পাপ আহুৃতি দিয়াছে । তাহার হৃদয় সংশয়ে আন্দোলিত হয়নাঃ দুঃখে 
বিচলিত হয়না; হর্ষে অকারণ উৎফুল্ল হয়না । নির্বাত নি্ষম্প প্রদীপ- 
শিখার ন্তায় সে হৃদয়ে কালিমা নাই । তপস্তায় একাগ্রঃ সাধনায় অটল, সে 
বুদ্ধদেবের মত বলিবে-_ 

ইহাসনে শুষ্কযতু মে শরীরং 

ত্বগস্থি মাংসং প্রলয়ঞ্চ যাতু 

অপ্রাপ্য বোধিং বহুকল্প ছুল্লভং 

নৈবাঁসনাৎ কায়ঃ সমুচ্চলিস্ততে । 


এই আসনে শরীর শুকাইয়া যাক, মাংস চন্ম বিলয় প্রাপ্ত হউক, 
তথাপি বনু-কল্প-ছুলভ কাম্য-লাভের পূর্ববে এই আসন হইতে একটুকুও 
নডিবনা__এমনি দৃঢ় প্রতিজ্ঞা) এমনি বহুজন বাঞ্ছিত নিষ্ঠ। তাহার জীবনের 
সাধনা ছিল। ্ 
আলণ 


কিন্ত পরদাসত্ব, পরাধীনত। বাংলার বাক্য, কাধ্য চিন্তাধারার গতিরোধ 
করিয়া দিম্াছে বলিয়া! তিনি জাতির জন্য সর্ধপ্রথমে স্বাধীনতা কামনা 
করিতেন। তিনি এই মুক্তির পথ নির্দেশ করিয়া গিয়াছেন,_-সবলতা, 
অন্তরে বাহিরে সকল বন্ধন হইতে দেশের আত্মাকে মুক্ত করাই ছিল স্বামী 
প্রজ্ঞানানন্দের একমাত্র সাধনা । তিনি বলিতেন, “বিরাট পুরুষের পৃজাই 
ভারতের নিজস্ব, চিরস্তন সনাতন আদর্শ । বিরাট পুরুষই জাতির, দেশের, 
ধন্মের 'অন্তরাত্ম।। সমস্ত ব্যক্তিগত কর্তব্য, সমগ্র রাষ্ট্রীয় কর্তব্য শ্রীভগবানের 
প্রেরণায়, তাহার প্রীতির জন্য, কেবল তীাহারই জন্য অনুষ্ঠিত হয়--ইহাই 
জাতিঃ ধর্ম ও দেশের প্রাণ প্রতিষ্ঠ।র শ্রেষ্ট মন্ত্র । 


ত্বামী প্রজ্ঞানানন্দ। ১৫ 


এই কারণেই স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ কোনদিন দেশ ফেলিয়া স্থধু আপনার 
মুক্তি কামনা করেন নহেঁ। একটা কথ! তাহাকে প্রীয়ই বলিতে শোন! 
যাইত। তাহার জীবনের মূল লক্ষ্য ছিল__ 


“বীধন ছিড়িতে হবে এই 'মোর মতি, 
লক্ষ কোটি প্রাণীসহ মোর এক গতি । 
বিশ্ব যদি চলে যায় কাদিতে কাদিতে 

একা আমি ব'সে রব মুক্তি সমাধিতে ?” 


রাজনৈতিক সন্াসী সন্দেহে সরকারী নিগ্রহের কোন দুর্ভোগই তাহার 
ভাগ্যে বাকী ছিল ন।। কিন্তু রাজনীতি, ধন্মনীতির বিভেদ তিনি ন্বীকার 
করিতেন না। *্ধম্মই যে সকল নীতির যোগস্থত্র--সার। জীবন তিনি এই 
সত্যই প্রচার করিয়। গিয়াছেন। 


ভ্ভ্ভিিস্ম স্পন্যাস্স 


মেদিনীপুর জিলার অন্তঃপাতী মহিষাদ্ল গ্রামে অবরুদ্ধ থাকার সময় 
স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ ম্যালেরিয়া রোগে আক্রান্ত হন। এই ব্যাধির ঘন ঘন 
আক্রমণের ফলে একটু একটু করিয়া তাহার দেহ জীর্ণ হইতেছিল, কিন্তু 
সে দিকে তিনি দৃক্পাত করেন নাই । একবার শীতের সময় এই আক্রমণ 
দারুণ হইল। ২নং তাঁতি বাগান লেনস্থ তাহার অন্থরক্ত শিষ্য শ্রীযুক্ত 
যোগেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় তাহার সর্বপ্রকার শুশ্রধার ভার লইলেন। 
ইহার পূর্বেও অনেকবার তাহাকে এই রোগের আক্রমণ সহা করিতে 
হইয়াছে, কিন্তু কখনই তাহ। তেমন মারাত্মক আকার ধারণ করে নাই। 
কিন্ত সেবারকার আক্রমণ দেখিয়া শিয্যবুন্দ চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। 
চিকিৎসা ও শুশ্ষ। উভয়ই হইল; কিন্তু স্বামী প্রজ্ঞানীনন্দের জীবন রক্ষা 
হইলন। ! ১৩২৭ সনের ২৩শে মাঘ সন্ধ্যা সাড়ে সাত ঘটিকার সময় তিনি ইহধাম 
ত্যাগ করেন। পরলোক প্রস্বাণের পূর্বে নিদারুণ রোগ যন্ত্রণার মধ্যেও 
তিনি তাহার অন্নবন্ত্রবিহীন দেশবাসীর কথ ভূকিতে পারেন নাই। রোগ 


১৬ বেদাস্ত-দর্শনের ইতিহাঁস। 


অপেক্ষা এই চিস্তাই তাহাকে অধিকতর আকুল করিয়! তুলিতেছিল, তন্দ্রার 
ঘোরেও তিনি বলিয়া! উঠিতেন,__“বুভূক্ষিত নিরম্ন দেশ আমার !” 


এই বুভূক্ষিত নিরন্ন দেশের মুক্তি কামন। করিতে করিতে স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ 
জ্যোতিলেশকে চলিয়া গেলেন। 


স্হান্র্রি 


শিষ্য এবং ভক্তগণ তাহার পবিত্র দেহ লইয়! ২৫শে মাঘ বেলা একটার 
সময় বরিশালে পৌছেন। সেখানেই তাহার প্রতিষ্ঠিত শ্রীপ্রীশঙ্করমঠে 
বিপুল জনতার আত্বনাদের মধ্যে তাহার দেহ সমাহিত কর! হয়। বরিশালের 
আবাল-বৃদ্ব-নরনারী সেদিন তাহাদের শ্রদ্ধাতর্পণের জন্য শঙ্করমঠে সমবেত 
হইয়াছিলেন। 


স্বামী প্রজ্ঞানানন্দের সংক্ষিপ্ত জীবনে ঘটনাবাহুল্য নাই। একই 
সাধনাকে তিনি সিদ্ধির পথে লইয়া! যাওয়ার পণ গ্রহণ করিয়াছিলেন, 
ক্তরাৎ কম্মজীবনের আড়ম্বর, ব। বাহুল্য হইতে তিনি আপনাকে দরে 
রাখিতেন। সন্স্যাস-জীবনের বৈশিষ্ট্য, বৈচিত্র জানিবার সহজ কোন 
উপায় নাই; তাই প্রজ্ঞানানন্দের জীবনের অনেক কথাই অকথিত রহিয়। 
গিয়াছে । যাহা অন্তরের জিনিস তাহ! ত বাজারে বিকাইবার নহে। 


আমরা দেখিতে পাই ত্যাগপূত ঠগরিকের উজ্জল আলোকে ভারত- 
বাসীর জন্ত ব্নন্তমুক্তি কামনায় মঠগুলি বলিতেছে,_মাভৈঃ। স্বামী 
প্রজ্ঞনানন্দের মুক্ত আত্মা তাহারই প্রতিধ্বনি তুলিয়। বলিতেছেন, 
মাভৈঃ। ধশ্মজীবনে ও কশ্মজীবনে শঙ্করমঠের এই অভয় সাধনাই ভারত- 
বাসীর বন্ধনমুক্তির একমাত্র পন্থা; তাই বাংলার স্বপ্ত চৈতন্য জাগ্রত 
করিবার জন্য স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ আবার মঠ স্থাপন করিয়। গিয়াছেন | 
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বেদান্ত দর্শনের ইতিহাস সম্বন্ধে 
স্থধীবৃন্দের অভিমত | 

মহামহোপাধ্যায় শ্রীলক্ষষণ শাস্ত্রী দ্রাবিড়ঃ-_ 

শ্রীমড প্রজ্ঞানানন্দ সরম্বতী প্রণীতে। বঙ্গভাষাময়ো বেদান্তদর্শনেতিহাপ: 
প্রথমোভাগাত্মকোহস্মাভিলন্ঃ সম্যগ বাচিতশ্চ।  অশ্যমুদ্রনকাধ্যং জীমতা 
রাজেন্ত্রনাথ ঘোষেণ নিবপ্তিতং প্রেক্ষাবতাং মনোহরং সংবৃতমূ। গ্রন্থশ্ত- 
লেখনশৈল্যপি সমীচীন বর্ততে । অন্মিশ্চ বেদাস্তসন্বদ্ধিনো ব্হবে। বিষ 
৮ িজ্ঞাস্থনাং জিজ্ঞ'সাশান্তয়ে সম্র্থাঃ। অন্য চ গ্রচারণেণ বহুনাঁং রাজভাষ'- 
পণ্ডিতানামিদানীস্তনৈতিহাসিকানাং চিত্ততোষঃ স্যাদিতি সম্ভাবাতে। 


অচিরেণৈব খগুদ্বয়ে প্রকাশিতে লোকানামুৎ্কগা শান্তির্বিষ্য ভীত্যাশাসযতে 
ইতি। 


জয়পুর-রাজমভা-প্রধান-পণ্ডিত-মহামহোপদেশক-বিগ্তাবাচম্পতি- 
শ্রীমধুস্দন শন্মা ওঝা 


( হিন্দী হইতে অনুবাদ ) 

*্* * *  বেদান্ত-দর্শনের ইতিহাস, প্রথমভাগ, আদ্যোপান্ত পাঠ 
করিলাম। ইহাতে গ্রন্থকর্তার বিচারের রীতি এবং বিষয় নির্বাচনের 
সুশ্ষ প্রণালী দেখিয়া সন্তোষ লাভ করিলাম। এই গ্রন্থে অত্যন্ত উত্তমরূপে 
সমালোচনা করিয়া বিষয় নির্বাচন করা হইয়াছে । ভাষাব প্রাপ্তলতাও 
হৃদয়-গ্রাহিণী হইয়াছে । 

এই ভারতবর্ষ একটি দর্শন*প্রধান দেশ। এই দেশে অনেক বড় বড় 
গম্ভীর বিচারশীল দার্শনিক জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। যগ্যপি বিশেষরূপে ষড়- 
দর্শনই প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে, তথাপি সর্ধদর্শনসংগ্রহের অনুসারে অন্তান্ত 
কতিপয় দর্শনও অধিক প্রার্ত হওয়| যায়। এই সকল দর্শনের মধ্যে পরস্পরের 
ঘাত-প্রতিঘাত বশতঃ কোন এক সিদ্ধান্ত স্থির করা৷ কঠিন হইয়া পড়িয়াছে। 
প্রত্যেক দার্শনিক পণ্ডিত প্রথর বুদ্ধিশালী হইলেও নিজ নিজ মতের পূর্ণবূপে 
পক্ষপাতী হইয়। অন্যমতের তীব্র সমালোচন। করিয়াছেন। ইহা দ্বারা সকল 
দর্শনেরই মুলভিত্তি বিচলিতপ্রায় হইয়৷ গিয়াছে। এই সকল দর্শনের মধ্যে 
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আবার বেদান্ত-দর্শনে শুদ্ধাদ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত, দ্বৈতাদ্বৈত, দ্বৈত প্রভৃতি 
সিদ্ধান্ত এবং সদসদন্যতাদি নানাবিধ খ্যাঁতিবাদের অনেক বিবাদগ্রস্ত বিষয়ের 
সমাবেশে, বেদান্তের বাস্তবিক স্বরূপ অন্ত সকল দর্শনের অপেক্ষা অধিক 
জটিল হইয়াছে । ইহাদের মধ্যে কোন সিদ্ধান্ত সাধারণ এবং কোনটি বিশিষ্ট; 
ইহ! জানিবার উতৎ্ক! সাধারণ ব্যক্তি হইতে পূর্ণ বিদন্মগুলী পর্যান্ত প্রায় 
সকলেরই হওয়া সম্ভব । এ অবস্থায় এরূপ এক জন মধ্যস্থ বিচারকের 
আবশ্তা ছিল, যিনি বিশেষরূপে কোন মতবিশেষেব পক্ষপাতী ন| হইয়।, 
ভিন্ন ভিন্ন বাদী প্রতিবাদীগণের মতেব উপর বিশুদ্ধ হৃদয়ে বিচার করিয়া) এ 
সকল মতের মধ্যে কোন একটি মতের উতকৃষ্টত। স্থির করিতে পারেন । এই 
আবশ্যকতা এইরূপ ইতিহাস-গ্রস্থে দ্বারাই পূর্ণ হইতে পারে, যে গ্রন্থ আরম্ত 
হইতে অন্ত পণ্)ভ্ত একসঙ্গে দৃষ্টিপাত পূর্বক দার্শনিক বিজ্ঞানের ক্রমিক- 
বিকাশের পরীক্ষ! করিয়। সকল মতের তুলনা পূর্তবক উহাদের উতৎকর্ম অপকধ 
স্থির করিতে সমর্থ হয়। আণ্ম যতদূর দেখিতেছি তাহাতে এই কার্য এই 
«বেদান্ত-দর্শনের ইতিহাঁপ” দ্বারা অনেকাংশে সিদ্ধ হইয়াছে । বেদান্ত-দর্শনে 
যুতগুলি মত পাওয়া যায়, এই গ্রন্থে তাভাদের ক্রমিক বিকাশেব আভাস 
একরূপ উত্তমরূপেই পাওয়া যাইতেছে । এই কারণে এই ইতিহাসের দ্বার। 
বেদান্ত-দর্শনের জিজ্ঞান্থগণের বিশেষ উপকার ও সন্তোব হওয়ার সম্ভাবন]। 
পাশ্চাত্য দর্শনগুলিতে দার্শানক মত বিচারের সঙ্গে সঙ্গে তাহার কিছু 
কিছু ইতিহাসও প্রায় সন্নিবিষ্ট থাকে; পরস্ত এ ইতিহাস প্রত্যেক মত বিচারের 
সঙ্গে থাকায় সেই মতের শবীবে বিকাশক্রম দেখাইতে দেখাইতে তাহার 
অন্ত: প্রবিষ্ট হইয়া গিয়াছে । অতএব এ ইত্তিহাস উত্তনরূপে সেই মধ্যস্ত- 
তার কার্য করিতে পারে না। কোন একমতের গ্রন্থ ন। হইয়। স্বাধীনভাবে 
বিচার করিয়া! এই গ্রন্থ রচিত হইয়াছে । এই জন্য আমি বেদান্ত-জিজ্ঞন্ু 


বিদ্বন্মগুলীকে অনুরোধ করিতেছি যে তাহ।রা যেন এই *বেদীস্ত-দর্শনেব 
ইতিহাস খানি একবার আগ্যোপাস্ত পাঠ করেন। 


মহামভোপাধ্য।য় অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বামাচরণ ন্যাঁয়াচার্য-__ 
একাশীধাম__ 


শ্রীমৎস্বামী প্রজ্ঞানানন্দ সরম্বতী প্রণীত “বেদাস্ত-দর্শনের ইতিহাস* 
পাঠ করিয়া আমি অতিশয় গ্রীতিল।ভ করিলাম। ম্বামীজী বহুকাল 


ডি 


৬কাশীধামে বাস করিয়াছিলেন, মে সময় তাহার এতদূর প্রগাঢ় পাগুত্যের 
পরিচয় পাইবার স্থযোগ ঘটে নাই । এই ইতিহাসে অদ্বৈতবাদের্র ত কথাই 
নাই, রামানুজ, মাধব. সাংখ্য, পাতঞুল প্রভৃতি দর্শনান্তরেরও স্বামীঙ্তী যেরূপ 
বিশদভাবে আলোচনা করিয়াছেন তাহাতে তাহার সমস্ত দর্শনেই প্রগাঢ় 
পাণ্ডিত্যের পরিচয় পাওয়া যায়। বঙ্গভাষায় একপ গ্রন্থ দুল বলিয়াই মনে 
হয়। বিজ্ঞ পাঠকগণ এই গ্রন্থ আলোচনা করিলে সুখী হইবেন বলিয়া 
আশা করি । 


শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত__-এম,এ, বি, এল, বেদাস্তরত্ব-_( ২১৪২৬) 
“বেদান্ত-দর্শনের ইতিহাস” পাঠ করিয়া প্রীত ও উপরুত হ্ইয়াছি। 
গ্রন্থকার এই গ্রন্থে বিবিধ গবেষণ! ও প্রচুর পাগ্ডত্যের পরিচয় দিয়াছেন এবং 
কয়েকটি নৃতন বিষয়ের অবতারণা করিয়াছেন। আমার যতদূর জানা আছে, 
এ ধরণের পুস্তক বাঙ্গলা ভাষায় এই প্রথম। এ গ্রন্থের বহুল প্রচার হইলে 
এবং পরবন্তী খণ্ুগুলি সত্বর প্রকাশিত দেখিলে আমি আনন্দিত হইব ইতি । 


মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত অন্নদাচরণ তক্কচুড়ামণি-_ 
৬কাশী--১১, ফান্তন, ১৩৩২ । 


বরিশাল শঙ্করমঠ হইতে প্রকাশিত শ্রীমৎ স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ সরম্বতী, 
প্রণীত “বেদান্তদরশনের ইতিহাস* প্রথমূভাগ পড়িয়া আমি বিশেষ পরিতোষ 
লাভ করিলাম । ম্বামীজীর অনাধারণ অধাবসায় ও পাণ্ডিত্যের য্থার্থপরিচয় 
এই পুস্তক পাঠে পাইলাম। বেদান্ত সম্বন্ধে যত প্রকার মতবাদ আকার 
পরিগ্রহ করিয়াছে স্বামীজী স্ুনিপুণতার সহিত তাহা ধারাবাহিক রূপে 
বিন্যস্ত করিয়াছেন। বেদান্তসেবী মাজ্রেরই যে এই পুস্তক অতীব উপাদেয় 
হইবে তাহা আমি নিংসন্দেহে বলিতে পাবি। বেদান্ত সম্বন্ধে সকল প্রকার 
মতবাদের দার্শনিক ভাবে একত্র সমাবেশের প্রয়াম এই প্রথম বলিপাই আমার 
মনে হয়। পুস্তকখানার অবশিষ্ট অংশ শীঘ্র প্রকাশিত দেখিবার জন্য আগায় 
রহিলাম। 


মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত ফণিভৃষণ তর্কবাগীশ-- 
৬কাশীধাম-_-৩, ফাল্কন, ১৩৩১ । 


প্রীমৎ স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ সরম্বতী প্রণীত “বেদান্তদরর্শনের ইতিহাস” 


পাঠ করিয়া বুঝিল।ম ম্বামীজী সত্যই সার্থকনাম! ব্যক্তি ছিলেন। এই 
পুস্তকে প্রাঞ্জল ভাষায় ভারতীয় দর্শন শাস্ত্রে এতিহাসিক সিদ্ধান্ত 


বিষয়ে কত কথাই যে লিখিত হইয়াছে তাহ! এই পুস্তক ধিনি পরিশ্রম 
স্বীকার করিয়া পাঠ কর্রিবেন তিনিই বুঝিবেন। বঙ্গভাষাভিজ্ঞ যে কোন 
শিক্ষিত ব্যক্তি এই পুস্তকের যে কোন পষ্ঠায় দৃষ্টিপাত কবিলেই ম্বামীজীর 
প্রচুর অধ্যয়ন, অসাধারণ পাণ্ডিতা ও অসাধারণ সংগ্রহশক্তির পরিচয় পাইয়! 
মুগ্ধ হইবেন সন্দেহ নাই । 

স্বামীজী পাশ্চাত্য মতে বিশেষ অভিজ্ঞ হইয়াও এই পুস্তকে ধেবপে 
প্রাচ্যমতের সমর্থন করিয়াছেন তাহাতে তাহার প্রাচ্মতে দু নিষ্টার বিশেষ 
পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি ভারতীয় দর্শনের গ্রভাব, প্রনার ও গৌরব 
ঘোষণার জন্য এবং বহুবহু ছুজ্ঞেয় বিষয়ে স্বল্প পরিশ্রমে শিক্ষিত বাঙ্গ।লীদিগের 
জ্ঞানলাভের জন্য যে কঠোর পরিশ্রম করিয়া গিয়াছেন তজন্ত আমরা সকলেই 
তাহার নিকটে অতীব কৃতজ্ঞ। এই পুস্তকের সাহায্যে শান্ত্জ্ঞ পণ্ডিতগণও 
বছ জ্ঞাতব্য বিষয় জানিতে পারিয়া উপকৃত হইবেন সন্দেহ নাই । বঙ্গভাষায় 
এ পর্য্যন্ত এই ভাবে আর যে কোন পুস্তক প্রর্কাশিত হইয়াছে, তাহা আমি 
জানি ন|। 
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শ্রীযুক্ত হরিহর শাস্ত্রী_-কাশী, হিন্দুবিশ্ববিদ্ঠালয়__ 
৩, ফাল্তুন, ১৩৩২ । 

শ্রীঘত্্‌ প্রজ্ঞ/নানন্দ সরম্বতী প্রণীত, “বেদান্ত-দর্শনের ইতিহাস” প্রথম- 
ভাগ আছ্যন্ত পাঠ করিলাম । ইহ! একাধারে দর্শন, ইতিহাস ও জীবন-চরিত। 
প্রাগৈতিহাসিক যুগ হইতে বেদান্ত সম্বন্ধে যে সমস্ত সিদ্ধান্ত প্রচারিত হইগনাছে। 
তাহার সংক্ষিপ্ত মন, ততৎসংক্রান্ত তুলনামূলক আলোচনা, টবদান্তিক আচাষ/- 
গণের জীবনী ও গ্রন্থির বিবরণ এবং আচাধ্যবুন্দের কাল নিরূপণ প্রসঙ্গে 
বিদেশীয় মতবাদের যুক্তিপূর্ণ সমালোচন! প্রভৃতি বিবিধ অত্যাবশ্ক তথ্য 
এই গ্রন্থে সবিশেষ নিপুণতার সহিত সন্নিবেশিত হইয়াছে । এক্প গ্রঞ 
কোনও দার্শানক সাহিত্যেই এ পধ্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। ধাহার| বেদান্ত 
দর্শনের রহস্য জানিতে ইচ্ছ। করেন, তীহাদের পক্ষে এ গ্রন্থ অবশ্ঠ 
আলোচনীয় । আমর] ইহার পরবত্তী ভাগের জন্য উৎসুক রহিলাম ইতি । 


পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হারাণচন্দ্র শাস্্রী-_-৬কাশীধাম-_ 

পরম শ্রদ্ধাপদ স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ সরন্থতী মহোদয় প্রণীত “বেদান্ত- 
দর্শনের হতিহাস* প্রথম ভাগ পাঠ করির়। অতিশয় আনন লাভ করিয়াছি । 
এই গ্রন্থ বঙ্গভাষার গৌরবের বস্ত, এ কথ। বলিলে এইরূপ গ্রন্থের বাশুবিক 
প্রশংসা করা হয় না) সত্য কথ। বলিতে গেলে ইহাই বলিতে হয়, এইরূপ 
গ্রন্থ বিশ্বনাহিত্যের সম্পদ্রূপে পরিগণিত হইবার যোগা । 

বহুদিন হইতে এই শ্রেণীর একখানি গ্রন্থের অভাব অনুভব করিতে 
ছিলাম। পুঞ্জনীয় স্বামীজীর এই গ্রস্থ সেই অভাব মোচন করিয়াছে । 
আমাদের মাতৃভাষার ভূমিতে আকাল ষে পরিমাণ কণ্টকবুক্ষ বহুলভাবে 
উত্পপন্ন হইতেছে, তাহার অনুপাতে পারবান্‌ বৃক্ষ অতি অল্প সংখ্য।য় জন্মিতেছে, 
ইহা অত্তান্ত দুঃখের বিষণ হইলেও অত্যন্ত সত্য কথাও নে বিষয়ে লেশমাত্র 
সন্দেহ নাই। মাতৃভাষার এইরূপ ছুদ্দিনে এইরূপ শিক্ষাপ্রদ, বহুল পাণডত্য 
পরিপূর্ণ ও গবেষণীমূলক গ্রন্থ অত্যন্ত দুলভ) এই কারণে এই গ্রন্থের প্রকাশ 
বর্তমান সময়ে সুধী সমাজের একান্ত আনন্দের কারণ হইয়াছে । 

এইরূপ সারবান্‌ গ্রন্থ কেবল বৰভাষাঁয় নিবদ্ধ থাকিলে, অন্য দেশীয় 
স্ববীনমাজ এই রত্ব হইতে বঞ্চিত হইবেন; এই জন্য আমাদের মনে হয়, 
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এই গ্রন্থ হিন্দী প্রভৃতি ভাষান্তরে অনুদিত হইলে, অন্য দেশের সুধী সমাজের 
বিশেষ উপকার হইবে এবং সঙ্গে সঙ্গে রচয়িতার অপাধারণ পাপ্ডিত্য-প্রতিভা 


দেশাস্তরে প্রসারিত হইলে, স্থসস্তানের গৌরবে জননী বঙ্গভূমিরও 
মুখ উজ্জল হইবে। 


ভারতবধ-_ ভাদ্র ১৩৩৩৬, সন। 


স্বামী প্রজ্ঞানন্দ সরম্বতী মহোদয় “ভারতবর্সের” পাঠকগণের অপরিচিত 
শহেন। তাহার জ্ঞ'নগর্ভ দাশনিক প্রবন্ধাবলী ভারতবর্ষে অনেক প্রকাশিত 
“হইয়াছে । তিনি কিছুদিন পূর্বে দেহ রক্ষা করিয়াছেন। তাহার গুণগ্রাহী 
শিঘ্য ও ভক্তগণ তাহারই প্রতিষঠিত বরিশ'্ল শঙ্করমঠ হইতে স্বামীজীর 
এই অমূল্য পুস্তক প্রকাশিত করিয়। বাঙ্গলা দেশে দার্শনিক সাহিত্যের 
প্রচেষ্টার জন্য যেআয়োজন করিয়াছেন; তাহ প্রশংসার । বেদান্ত-দর্শনের 
এমন সুন্দব প্রাগ্তল অ'লোচনা আমরা ইদানীং দেখিয়াছি বলিয়া মনে 
হয় না। তিনি যাহা রাখিয়া গিষাছেন তাহা বর্তমান সময়ে অতুলনীয 
বলিয়া মনে হয়। অবশ্ট কালে হয়ত ইহা অপেক্ষা গবেষণাপুর্ণ এ জাতীয় 
গ্রন্থ জন্মিবে ; কিন্ত সরম্বতী মহাশয় যে ইহার পথপ্রদর্শক তাহাতে সন্দেহ 
নাই। এই পুত্তকে শঙ্করদর্শনের যে বিবৃতি প্রদত্ত হইয়াছে, তাহ। বিশেষ 
গবেষণাপূর্ণ। অনেকে মনে করেন শঙ্কবাচাধ্যই অদ্বৈতবাদের প্রতিষ্ঠাতা । 
কিন্ত আমর। যতদূর জানি, তাহাতে শক্ষরকে অদ্বৈতবাদের প্রতিষ্ঠটাত| বল। 
ঠিক নচে 3; তাহাব গুরু গোবিন্দপাদ ও গোবিন্দপাদের গুরু গৌরপাদাচাধ্য 
অদ্বৈতবাদী ছিলেন। তবে শঙ্কর অদ্বৈতবাদেব একজন প্রধান আচার্য, এ 
কথ। স্বীকার করিতেই হইবে । স্বাহীজি৭ দেখিলাম, এই মতের সমর্থন 
কবিয়াছেন। অল্প পরিমবের মধ্যে এমন সুন্দর গ্রন্থের সম্যক্‌ পরিচয় প্রদান 
করা অসম্ভব । আমরা জ্ঞানপিপাস্্ ব্যক্তি মাত্রকেই এই অমূল্য গ্রন্থখানি পাঠ 
করিবার জন্য অনুবোধ করিতেছি । 


0 &1২7)--10 112, 10996. 
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আনন্দবাজার পত্রিকা-১৩ই শ্রাবণ, ১৩৩৩। 
বেদান্ত-দর্শন সম্বন্ধে এইরূপ গ্রন্থ শুধু বঙ্গভার় কেন, পৃথিবীর থে 
কোনও ভাষার গৌরবের সামগ্রী। গ্রস্থখানি না দেখিলে বিশ্ব. হইত না, 
বাঙ্গালা ভাষায় এইরূপ গবেষণাপূন দর্শনাত্মবক গ্রন্থ রচনা করিবার উপযোগী 
মনীষার এখনও আবির্ভাব হয। নানা কারণে ভারতবর্ষের সর্ধজ্রই এই জাতীয় 
আলোচনা ইংরাজি ভাষাতেই হইয়। থাকে । কিন্ত এ কথা বেশ কোর 
করিয়াই বলা যাইতে পারে? বেদান্ত-দর্শন সম্বন্ধে একপ থ্যপূর্ণ গ্রন্থ ইংরাছি 
ভাষাতে অথবা অন্ত কোনও পাশ্চাত্য ভাষাতে ও নাই । 
্ ক সী রী ঈ 
আমর! এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া সাতিশয় উপকৃত হইয়াছি। বেদান্তামুর/গী 
ব্যক্তিমাত্রের পক্ষে এই গ্রন্থের অধ্যয়ন অবশ্যকর্তব্য_-অপরিহাধ্য। ইহার 
গ্রাহকসংখ্য। ক্রমশঃ বদ্ধিত ন। হইলে বাঙ্গালাদেশের ও বাঙ্গালীর হুর্তাগ্য 
বলিতে হইবে। 


শ্রীযুক্ত মহেশ চন্দ্র ঘোষ-_ প্রবাসী, ফাল্গুন, ১৩৩২ 
* ৬ * যাহারা বেদান্তদর্শনের ইতিহান জানিতে চাহেন তাহার! 
এই গ্রন্থ পাঠ করিলে উপরুত হইবেন। গ্রন্থ অতি উপাদেয় হইয়াছে। 
এ গ্রকার গ্রন্থ আর প্রকাশিত হয় নাই। 


গ্রন্থকার প্রণীত 


১। রাজনীতি (২য় সংস্করণ) 
২। সবলত। ও দুব্বলত। (২য় সংস্করণ ) 
৩। ১শিবসহিয্নন্তোত্র ও মণিরত্বমালা (১য় সংস্করণ ) 
৪। সামবেদীয় সন্ধ্যা-পদ্ধতি (২য় সংস্করণ ) 
৫1 তর্পথ ও অন্ত্ে্টিক্রিয়া-বিধি 
৬। বেদান্ত-দর্শনের ইতিহাঁস-- 
১ম ভাগ-- 
২য় ভাগ-_ 


৩য় ভাগ-_ 


০ কর্তন (যন্তুস্থ) 


প্রাপ্রিস্থান £-- 


(১ শ্রীশঙ্করমঠ, বরিশাল 
(২) সরম্বতী পুস্তকালয়ঃ 


৯, রমানাথ মজুমদার ই্রাট, কলিকাতা! 
এবং 


কলিকাত। প্রধান প্রধান পুস্তকালয়। 


